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(ছু বলের ইতিহাস (818০5 ০£ 92881) প্রণেতা! সার চাল্‌ স্‌ ষটয্নারট বলেন, 
পদপ্রসিদ্ধ পাঠানবীর খাজ্জা উদ্মান, পাঠান-দলপতি কতনুর্খার অন্ততম পুত্র !* 
তাহার এই কথ! সত্য মনে করিষা, আনি ১৩১৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসের “অবসর” 
নামক মাসিক কাগজে ভ্রমে উন্মানকে কতলুর্থাব পুত্র বলিষাছিলাম, কিন্তু অন্নদিন 
পরেই নিজের ভ্রম বুঝিয়া তাহা সংশোধন করিয়াছি । শ্রস্কাভাজন রায় বঙ্কিমচন্দ্র 
চট্টোপাধায় বাহাদুর তাহার “ছর্গেশনন্থিনী” পুস্তকে এই উদ্মানকে কতনুর্খার 
ভ্ৰাতৃ পুত্ৰই বলিয়াছেন, - ইহা দেখিয়াও, বঙ্কিমবাবুব কথাটাকে ‘উপন্যাস’ ভাঁবিলাম ; 
আর ষ্ম্বার্টের উক্তিকে “ইতিহাস” মনে করিলাম ;--ইহাতেই আমার ভুল হুইয়াছিল। 
“মথজান-ই-আফঘানি” নামক আফঘান জাতির ইতিহাসখান! ষটরার্টের বলের 
তিহাসের বহু পূর্বের এবং মুসলমান এ্রতিহাসিকের রচিত। সুতরাং তুলনায় 
* “In the year 1020, tha Afghan Chief Osman Khan, son - 
if Cuttalu Khan, evinced signs of his turbulent and un- 
broken spirit.” 


Charles Stewart’s History of Bengal, P. 238. 
(Bangabasee edition) 
















টি. ও শ্রীহট সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক! 





াপা্পপাতিী ৰ তাপাছে। 


এই ইতিহাসখানা বজের ইতিহাদ হইতে প্রামাণ্য এবং বিশ্বালযোগা । এই মখ 
জান-ই-আফঘানি পুস্তকের মতে,_খাজ! উন্মান মিঞা খাজ! ঈসার দ্বিতীয় পুত্র 
আইন-ই-আক্বরীব ইংরাজী ভাষার অনুবাদক মিঃ এইচ, ব্লকমানও মথ জাঁন-ই 
আফথানির উক্তি বিশ্বাস ও সমর্থন করিয়া তাহার “Note ০0. the death 
Usman Lobhani” তে উদ্মানকে মিঞা ঈসা খা লোহানীর ২য় পুত্র বি 
খোয়াজ্জা ঈসার ও কতলুখীর পুত্রগণেব নাম লিখিত্াছেন +। এই দুইটী ঝং 
তালিকা তুলনা করিলে দেখা যায় ষে কতলুখঁরি বংশে কাহারও “খোয়া 
উপাধি নাই কেবল মিঞা! ঈসা খাঁর বংশেই “খোয়াজা”” উপাধি দেখ! যা 
ঈশা খাঁ, জাতিতে “দোহানী” সম্প্রদায়ের পাঠান, খাজা উস্মান ও তাই । 

বাহার ই-স্তান নামক ইতিহাসের মতে, ১৫৭১ খৃঃ ( ৯৮০ হিজরী ) সনে এব: 
নথ্জান-ই-আফধানী মতে ১৫৭২ খৃঃ (৯৮০ হিজরী) সনে খোয়াজা উসমাহে. 
জম্ম হইয়াছে ৷ ইহার বিচিত্র কর্শ্মময় জীবনের বিববণ মুসলমান ইতিকাস-লেখকগ 
বিশেষ কিছুই লিখিষা যান নাই । তখনকার রাজকীয় ইতিবৃত্ত-লেখকগণের মে 
যত বড় বীর হউন না কেন, মোঘল সম্রাটের বিচারে উস্মান রাঞ্জদ্রোহী । এম 
রাঙ্গপ্রোহীব জীবনের ইতিহাস রাজ প্রলাদ-ভোগী লিখিবেন কোন সাহসে ?, 

এই বিবরণ লিখিবার ৩১৫ বৎসর পূর্বে,-_১৬১২ থুষ্টাবে, মোঘল সেন !ব সহ্িং 
যুদ্ধে যাহার ভ্রীবনের সহিত কর্ম্মকাহিনীর্র স্থতিচিহ্ুটাও অনন্ত কলিসাগরে ডুবি 
গিযাছে, তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিবার মত উপাদান নিভুলরূপে সংগ্র 
কর! বড় সহজ ব্যাপার নয়। অর্ধ শত'বী পূর্বে ১২৮৫ সনে যে সময় উসমানে; 
ইতিহাস সংগ্রহে প্রথম কানে লাগিধাছিলাম তখন আঁদাদেব এই ভাবতবর্ষেৰ বি 
ভিন্ন দেশের কোনও এতিহাঁসিক পণ্ডিতই উদ্মানের মৃত্যু স্থান নির্ণয়ে কৃতকার্ষ 








+“Khwajah Usman according to the Makhzan-i-Afghan 
was the second son of Miyen Isa Khan Lohani, who afte’ 
the death of Qutlu Khan was the leader of the Aighans i 
Orissa, and southern Bengal. Qutlu left three sons—Nacil 
Shah, Lodi Khan, Jamal Khan. Isa Khar left five sons-— 
Khwajah Sulaiman, Usman, Wali, Malbi, Ibrahim,” 

H. Bloohmann’s “Note on the death of Usman Lobani.’ 


খাজা উদ্মান ৩ 
।হল মাই। ইদানীং,_-আমার আনন্দবাঙ্জারের প্রবন্ধ প্রকাশের পর (১৩১৩ সন), 
স্থির হইয্বাছে যে, উসমানের মৃত্যু স্থান, পূর্ব বঙ্গে ঢাকাব পার্বত্য প্রদেশে । কিন্ত 
পূর্ব বঙ্গের (চাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, অহ, নওয়াখালি, 
) কোন জ্িলার কোন স্থানে যে থোয়াল্জ উদ্মান মারা গেলেন, তাহা কেহই 
চর করিয়া বলেন নাই। মিঃ ব্লকমান স্থির করিয়াছিলেন, সেই স্থানটার নাম 
"নেক উ্জিয়াল”। উহ! ত্রিপুরা বলিয়াই তিনি অগ্গমাঁন করিতেছিলেন।} 

বাহার! পূর্ববঙ্গ বলিয়াছেন, তাহার| তুলিয়া গিয়াছিলেন যে সেই সময়ের ২৬২ 
“সর পরেও শ্রীহট্র জিলাই “পূর্বব বঙ্গ” ছিল, তখন শ্রীহট্রই বাঙগালার পূর্বপ্রান্ত- 
| ক্কীজিলা। উহা পর্ধতমন্থ দেশ এবং টাকার নিকটবর্তী বলিস্বা মুসলমান 
} রখকেরা "কোহেম্তান*এ-টাকা (টাকার পার্বত্য দেশ) বলিয়াছেন, মিঃ ইট 
- কনা করিয়াছেন, এই মহাযুদ্ধ উড়িয্যাঘ--সুবর্ণরেথ| নদীর তীরে হইয়াছে। তাহার 
এই উক্তি যে কতদূর যুক্তিহীন ও ভমাত্মক, পাঠকগণ তাহা পূর্ব পৃষ্ঠার পাদটাকায় 
সাহেবের মন্তব্যে পা করুন| 

.- কেরাণী বংশের রাজা সুলেমানের বাক্গত্ব কালে থোদাজা উস্মান জন্মগ্রহণ 
ফরেন। তীহার জন্মের পরেই পাঠান-পিংহাসন লইষা যে বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছিল 
সেই বিপ্লবের আদর্শেই উম্মান গঠিত হন,_এজ্ তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন নানা 
' বিল্লবময় ও অশান্তিপূর্ণ হইয়াছিল । সে সব বিপ্লবের মধ্যেই উদ্মান বন্ধিত ও 
শিক্ষিত হন; বাল্যকালেই অসি হস্তে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। যে কারণে সমর- 
পাঠানজাঁতি সিংহাসনের সহিত স্বাধীনতা হারাইল, তাহা সংক্ষেপে বলা 
হইল। 


1 “The fight with Usman took place on Sunday 9th. 
Muharam 1021 or 2nd March, 1612, at & distance of 100 kos 
1:01 Dhaka. My M.S, of the Makhzan calls the place of 
6 battle Nekujyyel. Stewart (P. 134) places the battle 
n the banks of the 90782080805 river” in Orissa, which 
impossible, as Suja'at Khan arrived again in Dhaka on 
e 6th cafari or 26 days after the battle.” 

H. Blochmann’s ‘““Note on the dsath of “Usman 
ohanis" 













৪ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 

৯৮১ হিজিবী সালে, রাজা ্থলেমানেব মৃত্যু হওয়াতে তাহার জো দুত্র বাধেপ্রির 
খাঁ পিতৃ-সিংহাঁসনে আবোহণ করেন। অতি অন্নদিন মাত্র গত হইলে পর তদ, 
পিতৃব্য-পুত্র ও ভগ্গিণীপতি হান্স্থ কেরালি বায়েজিরকে হত্যা কবিয়! ক সিংহাসন 
অধিকাব করিল; কিন্তু তাহাব ভাগ্যে রাজত্বলাভ ঘটিল না। বায়েজিদের মৃত্যুর 
আড়াই দিন পবেই তাঁহার প্রভুভক্ত সেনাপতি লোদ্দি থ| হান্স্ব প্রাণ বিনাশ 
করেন। মতান্তরে _বাষেজিদেব কনিষ্ঠ তাই দায়ুদ খা কেরাণী স্বযং ভ্রাতৃহস্তা 
প্রাণ নাশ করিয়া রাজা হইয়াছিলেন। ই যার্ট বলিয়াছেন-__বায়েজিদের বাজস্বকা' 
কয়েক মাস মাত্র । 

সুলেমান কেরাণী ও তীহাব ভ্যেষ্ঠপুত্র বায়েজিদ বে রাজ্নীতি-মুলে কার্য্যতঃ 
স্বাধীনতার সহিতই বাজত্ব করিধা গিথাছেন, নির্বোধ দায়ুদ সেই সনাতন 
'দাসনীতি” পরিহার পূর্ববক স্বারধীনতাব চিহু--খোত বা পাঠ এবং মুক্তা নিজনামে 
প্রচলন করার সম্রাট আকবরের বিরক্তি ভাঙন হন। ইহাব ফলে অকালে রাজ 
দায়ুদেব নিয়তি পূর্ণ হয়। হতভাগ্য দায়ুদের কুসংসর্গ-জনিত বৃথা গর্ধধ ও হুশাধনেই 
আফগান জাতির অধঃপতন ও সর্বনাশ ঘটে । 

রাজা হইয়! দায়ুদ দেখিলেন, রাঁকোষে প্রচুর অর্থ আছে। এই সম: 
আফগাঁনদের- ৪০,০০০ অশ্বাবোহী সৈন্য, বিবিধ শ্রেণীর ১,৪*,০০০ পদাতিব 
ছোট বড় ২০,০০০ কামান, ৩৬০০ ব্রণহত্তী ও কনেক শত রণতরী ছিল। এ সং 
থাকিলে কি হয়? মৌঘলদের মত সাহস বা সমর-নৈপুধা পাঠানদের কিছুমা 
ছিল না৷ কুসংসর্গের ফলে, পাপিষ্ঠ দায়ুদের ধর্ম্মভয়ও লোপ পাইয়াছিল। ৫ 
বিশ্বস্ত সেনাপতি লোদি খাঁর প্রসারে দায়ুৰ রাজপদ পাইয়াছিলেন, কুচক্রীগণে; 
কুমন্ত্রণায় মুগ্ধ হইয়া তিনি সেই বিচক্ষণ মন্ত্রী--অদ্ধিতীয় বীর চির-হিতকারা, প্রধা, 


"্রামপ্রাঁণ গুপ্তের অস্থবাদিত রিঘ্াজ-উস্-সালাতিন, দ্বিতীয় উদ্যান ১৪৪-১৪৫পৃঃ 
“TJpon the death of Sulaiman Kerany, fis eldest sor 
Bayezid, assumed the reins of Government; but the Afgbe 





chiefs, being dissatisfied with him, in 8 few months, pW 


him to death, and raised te the throne Daood Khan, tt 
second son.” 
Btewarts History of Bengal P.17?2. 


- £সনাপতি লোদিখাঁর প্রাণ-সংহার করিলেন । লোদী খাব হত্যার পরে আফঘান- 

1 দৈর প্রধান সেনাপতি হইলেন কতলু খাঁ। দাযুদ রাজার কতলু সেনাপতি, এ যেন 
-পসোধায় দোহাঁগা” মিলিল । এই অপূৰ্ব্ব মিলনের ফলে প্রতি যুদ্ধে আফঘানেরা 
সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইতে লাগিল। 

৯৮৩ হিজ্বরী সালের মহরম মাঁসের চাঁদের ১৫ই ভারিখে, বুহস্পতিবারে আগ 
মহালে যে বুদ্ধ হয, তাহাতে পরাজিত হইয়া! দায়ুদ পলায়ন কবেন। কিন্তু ধৃত 
হইয়া নিহত হন। এই কাপুরুঘই বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন রাজা, কিন্তু তাহার 
বৃথা গর্ব ও নির্ব,দ্বিতার ফলে স্বাধীন পাঠান জাতি চিরকালের জ্রম্ত অধীনতারূপ 
লৌহ-শৃহ্খল-বদ্ধ ও নিরাশ্রয় হইল। এই সময়ে উস্নানের বয়স-_-অপূর্ণ তিন 
বৎসর মাত্র । যদি বিপদ মানুষের শিক্ষক হয়, তবে. শৈশববিস্থাঁ হইতেই তাহা 
তেমন শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল। 

দাযুদের মৃত্যুর ₹ পরে আফঘানেরা কতলু খাকেই আপনাদের নেতার পদে ববণ 
করিল।. আর মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন--খোতাঁজা উসমানেব পিতা, মিঞা ঈসা খাঁ 
লোহানী । যদিও দায়ুদ খাঁর মৃত্যুর পর, মোঘল শুবাদার খান জ্জাহানের বিশেষ 
যত্বে উড়িষ্যা, কটক, বারাণসী, বিহার ও বাঙ্গালা মোঘল সাত্রাজ্্ে যুক্ত হইল বটে, 
কিন্ত সে কেবল নামে মাত্র--প্রক্ৃতপক্ষে ১৬১২ বৃষ্টাব্ের পূর্বে খোয়া উদ্মানের 
মৃত্যুর পূর্বে) কোনদিনই পুর্ববঙ্গে-_ ময়মনসিংহের ও শ্রীহটের কোনও অংশে, 





£ অন্তান্ত ঘটনার ন্তায় দাযুদের মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধেও ঈয়ার্ট ভুল করিগাছেন। 
ইংরাজী ঠিক রাখিয়া থিজরী সন নির্ণয় কবিতে গেলেই এ বোধ ঘটে। সম্রাট 
আকবরের লিংহাসনাধিরোহণের বিংশতিতঘ বর্ষে, ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দ ৯৮২-৯৮৩ 
হিজরী সাল হয়। য়ার্ট বলিয়াছেন 


‘“When'Davod Khan was brought before the Moghal 
Governor, he was upbreided with his perfidy to the emperor 
and having little to say in his defence, he was condemned 
&৪ & 91081, and bis head sent by an express messenger to 
Agra. This event occurred in the year 984, being the 20th 
year of the reign of the emperor Akbar.” 

Stewart's History of Bengal. P. 186. 


৪ 


৬ শ্রীহট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 

এবং ঢাকারও পূর্ববাংশে মোগল শাসন আদৌ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই । সবকারী 
রাজস্বের হিসাবে এবং ইতিহাসে তাহা প্রমাণিত হইতেছে । 

মোঘল সুবাদার ভাঁবিয়াছিলেন-- দাযুদের যৃত্যুতেই সমগ্র পাঠান-শাসিত দেশ, 
মোঘল সম্রাটের হইয়া গেল; বিস্তু কাজেব বেলায় দেখিলেন, তখনও বাঙ্গালা, 
কটক, উড়িষ্য। পাঠানদেরই অধিকারে রহিয়াছে । প্রজার! ইচ্ছায় রাজস্ব না দিলে 
গাঠানের! বল করিষা অধিক পরিমাণে টাকা আদাষ করে, তখন আগ মহলে 
থাকিয়া মোগল সুবাদাব প্রজার ধন প্রাণ বক্ষা করিতে পারেন না । তখনও কতনু 
খাঁর অধীনে পাঁঠানদের যথেষ্ট অশ্বারোহী ও পদাতি সেনা, কামান-বন্ুক, গোলা- 
গুলি, বারুদ, গজসৈন্ত ছিল । এই বলেই তখনও কতলু খা এ দেশ শাসন করিতে- 
ছিলেন। যদিও শ্রীহট্রের উত্তব ও পৃব্বণংশ পাঠান কর্মচারী দাবা শাসিত হইত বটে, 
কিন্ত এ সময়ে দক্ষিণ শ্ীহটে রাজ! আুবিদনারায়ণ, জয়ত্তিয়ায় থস বংশীয় রাজা সম্পূর্ণ 
স্বাধীনভাবে ছিলেন এবং বাণিয়াচন্গ ও তরপ ত্রিপুরেশ্বরের অধীনে ছিল। এমন 
দশায়ও ষ্টয়াট সমগ্র পাঠান রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যে দিয়াছেন। $ 

রিয়াজ-উস্-সালাতিন প্রণেতা গোলাম হোসেন বলেন, সুবাদাব থান জেহানেব 
রাছ্য শাসন সময়ে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কতিপয় আঁফথান সেন! বঙ্গদেশের পার্থ 
বনে আশ্রয় লইয়াছিল, আর ৯৮৭ হিজরী সনে খান জেহানের মৃত্যু হইলে পর, 
উদ্যান কতিপয় পাঠানেব সঙ্গে মিলিয়| রাজ-বিদ্রোহের সুচনা করে ।* 








10050 Jehan employed himself with much presever- 
ance and fidelity to regulaté his Government: and before 


his death, which happened in the vicinity of Tondah, in the 
end of year 986, the whole ot the provinces cf Bobhar, 
Bengal and Orissa including Cuttack, were agein annexed 
to the empire of Hindusthan.” 


Stewart’s History of Bengal, sect. V1 P. P. 188—189. 

* “মোঘল সুবাদারেব পরলোকগমনেব পর যে সকল আফগানের কোন সংবাদ 
পাওয়, বাইত না, তাঁহারাও মওকোওন পৃর্ধক নির্জন স্থান পরিত্যাগ কবিয়া 
পুনর্ববার বঙ্গদেশ জয় ও অধিকার করিতে যতুলীল হইল । অন্ততম শ্রে্ঠ আফগান 
ওস্মান কতিপয় আফগানীর সঙ্গে মিলিত হইয়া বঙ্গদেশে বিদ্রোহের সুচনা করিল।” 

ক্ষ # bi [ 


খাজা উস্মান ৭ 
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৯৮৭ হিজরী সালে খান জাহান পরলোকগমন করেন, সে সময় উস্মানের বয়স 
মাত্র ৭ বদর তাহার পিতা ঈশা খ। তখন কতলুখার মন্ত্রী, আর পাঠান্দের 
রাজা ছিলেন কতনুখ।; খান জাহানের মৃত্যুর পরেও কতনুর্খাই পাঠানদের রাজা 
বা অধিনায়ক (৪৭০7) ছিলেন । সুবিবেচক মন্ত্রী, পিতা এবং দলের অধিপতি 
কতনুখা বর্তমান থাকিতে সাত বৎদব বয়সের বালক উদ্বান, *রাজ-বিভ্রোহের 
সুচনা করিলেন, __গে।লাঁম হোসেনের এ কথায় সহসা বিশ্বাস জন্মে না,_যেন কেমন 
কেমন মনে হয়। ৯৯০ হিজরী সালে শাহবাজ খাঁর সহিত উস্মানের যে ধুদ্ধ 
কথিত হইয়াছে তখনও উস্মান ১* বৎসরের বালক ; এই বাঁলকই পাঠান-সেন- 
নায়ক ! আর তাহার প্রতিপক্ষে মোঘল সেনা-নায়ক, স্বয়ং মিরজা আজিজ কোকা, 
এবং শাহ বাজ খা কুষ তাঁহার সহযোগী সেনাপতি । এদন প্রবীণ ও সুদক্ষ দুই 
জন সেনাপতির সঙ্গে ১০ বৎসর বয়সের এক বালকের বুদ্ধ, পৃথিবীর ইতিহাসে 
সম্পূর্ণ নূতন ও বিন্রয়্নক ঘটনা । ইহ! সত্য হইলে, রাজপুত বীরবালক বাদল, 
সম্রাট আকবর এবং মহাবীর অভিমন্থা হইতে অল্প বর্রসে উস্মান যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সৈন্য - 
পরিচালনা করিয়াছেন । অভিমন্থ্া -৬ বংসর বয়সে এবং বাদল ও আকবর ১২ 
বৎসর বয়সে ভীষণ রণক্ষেত্রে অসি চালনা কবিয়াছিলেন। আর উসমান ৭-১০ 
বৎসর বয়সে পাঠান সেন! নায়ক । তুলনায় উস্মানকে সেই যুগের অদ্বিতীয় বীর 
বলা ধাইতে পারে। শারীরিক গঠন এবং বল-বীর্ষ্যে সেই বয়সেই উস্মান ধলিঠ 
ঘুবকগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ ছিলেন । যৌবনকালে তিনি এত ভারী হ্ইয়াছিলেন যে, 
অতঙি বলিষ্ঠ ঘোড়াও তাহাকে নিয়া চলতে পারিত না। 


এই সকল যুদ্ধের পরে ৯৯৮ হিজরী সালে, ১৮।১৯ বৎসর বয়সে উদ্মান গড় 
মান্নারণ প্রভৃতি স্থানে রাজা মানসিংহের সেনার সহিত বহু যুদ্ধে লিগ হুইয়া- 





“মিরজা আজিজ কোক! স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আফগানদ্বিগকে বিধ্বস্ত 
করিতে একান্ত যত্রনীল হইলেন। কিন্তু তিনি এ কাধ্যে সম্পূর্ণরূপে কৃতকাধ্য 
হইতে ন! পারায় ৯৯০ সালে সাহবাজ কুহ্ তাহার সঙ্গে যোগ দিয়া ওস্মান খাঁর 
সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ৷” 

৬ রামপ্রাণ গুপ্ের অন্দ্নিত--"রিয়াজ-উস্‌-সালাঁতিন” দ্বিতীয় উদ্চান-১৫৩ 
পৃষ্ঠা । 


৮ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


জলললপশপলপপাপতসদিদাগগাসসলললতাপলিপপলশপপপাপতপেপপপপলাপপপসল্ লাল তপ পিন 





ছিলেন। সেই সময়ে কতলুর্খাব অধীন সেনাপতিরূপেই এসব যুদ্ধ করিয়াছেন। 
গোলাম হোসেন তাহার পুস্তকে কতদুখার রাঞ্রস্বকালের উল্লেখ করেন নাই । গড় 
মান্দারণ আক্রমণেবপর, ৯৯৮ হিজরী সালে কতনুর্থার মৃত্যু হওয়ার পাঠানেরা 
মিঞ। ঈসা খ। লোহানীকে আপনাদের রাজপদে বরণ করিল। ইনি পরম শান্তিতে 
মাত্র ৫ বৎসর রাজত্ব কবি কালগ্রস্ত হন! এই বুদ্ধিমান রাজ! নামে মাত্র মোঘল 
সম্রাটের অধীনতা শ্বীকাব করিয়াই স্বাধীনভাবে উড়িম্য! প্রদেশ প্রাপ্ত হন! 1 
ঈসা খাব মৃত্যুর পরে তাহাব প্রথম পুত্র খোয়াজা সুলেমান রাজা হইয়া অতি 
অল্পদিন মধ্যেই মারা ঘান। তাহার পরে ১০০২ হিজরী (১৫৯২ খৃঃ ) সালে 
োয়াজ। উস্মান আফঘাঁনদের রঙা হন। ইহার শাসন সময়ে শান্তির লেশ মাত্র 
ছিল না । একেইত পাঠান জাতি চঞ্চল, তাহাতে আবার জীবিকার অগ্পত!; 
এই দুই কারণে তাহার! লুটপাট করিত। উল্মানের রাজ্য প্রাপ্তি সময়ে, অন্ন 


{ Miyan Ilsa Khan Lohani, who after the death of Qutlu 
Khan was the leader of the AfghanR in Orissa and southern 
Bengal. ক * Suleiman reigned for a short time, গু # e 
Tisman succceeded him and received from Mansing lands 
in Orissa and Satgaon and later in Eastern Bengal, with a 
revenue of 5 to 6 lacs per annum.” 

H. Blochmann’s “Note on the death of Usman Lohani.”’ 

“Tn consequence of which the sons of Cuttulu Khan, 
sttended by Khuaje 138, their minister, visited the Raja, and 
presented him with one hundred and fitty elephants, and 
many other costly articles. They then agreed, if ellowod 
to retain quiet possession of Orissa; to stamp the coin in 
the name of emperor, and to prefix hisname to ৪]] public 
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* As long 8৪ Khueje lse, the prime minister of the Af- 
0808, lived the peace was preserved inviolation both side; 
but at the end of two years 0756 able man guitted this 
transitory world,and the covetous Afghans seized upon 
the rich and sacred territory of Jogernaut.” 

Steweart’s History of Bengal, Sect. VIL. ৮,202. 


' খাজা উস্মান ৯ 
বিংশতি সহস্র পাঠান, কথন বিচ্ছিয়, কখন বা দলবন্ধ ভাবে থাকিত। ইহাদের 
মধ্যে কেহই কুধিজীবি ছিল না,__কৃষির কথা কেহই জানিত না । সৈনিক বৃতিতে 

' হউক বা লুষ্ঠন ব্যাপারে হউক, অসি হস্তেই তাহাদের চিরকাল গত হইয়াছে । 
এখন তাহারা রা ্াাত, সৈনিক বৃত্তি আর নাই, কাজেই অল্লাভাবে সদ! বিব্রত । 


দায়ুদ খার রাত কালে, বারাণসী, বিহার, বাঙ্গালা, কটক ও উড়িষ্া পাঠান 
রাজ্যভুক্ত ছিল। তাহার পবে, কতলুর্খার সময়েই পাঠানেরা! রাজাভ্রষ্ট হয়। উস্‌ 
মানের সময়ে যদ্দও বার্ষিক ৫-৬ লাখ টাকা আয়ের একটা জায়গীর ছিল বটে, 
কিন্ত সমগ্র পাঠান দলের জীবিকার জন্তু তাহা অপ্রচুর। 'একদিন যাহারা এক 
বিস্তৃত রাজ্য শাসন করিত, এবং সেই রাজ্যের সমস্ত আয় যে, জাতির রণ-পোষণ 
জন্য নিয়োজিত ছিল, আজ ক্ষুত্র জায়গীরের আয়ে সে জাতির জীবিকা চলিবে 
কেন? কাজেই অভাবের এবং স্বভাবের তাড়নার তাহারা দেশ লুষঠনে প্রবৃত্ত 
হইত । যদিও আফঘানদিগকে শান্তভাবে রাখিবাঁর মানসে রাজ! মানসিংহ জায়গীর 
দিয়াছিলেন, কিন্তু স্.কাজের ফল স্থায়ী হয় নাই । অতি অল্প দিনের পরই উস্মান 
বিধম ছুবাশার বশবর্তী হইঘা রাজ! মানসিংহকে রাজমহল দুর্গে তিল মাস কাল 
অবরোধ কবিয়া রাখেন। পূর্বের সদ্ধি ভঙ্গ করিয়া এই দুঃসাহসের কাজে যাওয়ায় 
সমগ্র পাঠান জাতিরই পতন হইল। উস্মান পরাজিত ও তাড়িত হইয়া পূর্ব 
বঙ্গে আশ্রয় লইলেন। তখনও ঢাকার পূর্ববাংশে, মরমনসিংহ প্ীহষ্টে ও ত্রিপুরায় 
মোধল শানন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই । 

খোয়া উস্মান আফঘাননের রাজা হইলেও তাহার রাজধানী বা স্থায়ীভাবে 
একটা বাসস্বানও ছিল না। তবে ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে, ১৬১১-১২ দাল র্যা 
উদ্মান সদলবণে শীহট্রেই বাস করিয়াছেন। অধিকাংশ সময়ই তিনি: শ্ী্ধোর 
গিরি দুর্গে বাস করিতেন, তাঁহার পরিবারবর্গ ও ধন সম্পত্তি থাকিত উহ্থারে। 


শ্রীঈশান চন্দ্র রায় চৌধুরী । 


ভ্িভ্ভোশিকছেস্ণ 


(পূর্ব প্রকাশিতের পর) 


পূর্বেই উক্ত হইগাে-ম্মার্ত বলিষাছেন, বাপু হে--এ প্রশ্নেব সমাধান বড় 
কঠিন প্রশ্ন। এখন নহে। পুরা সংযম ভিন্ন, তমঃ এমন কি জড় প্রন্ৃতিব পুবা 
বিনাশ না জ্ইলে--কর্ম্মাত্মক বিষয়জ্ঞান দূব না হইলে এ প্রশ্নের উত্তব পাইবে 
না। অনর্থক ছটফট করিও ন1-_-গৃহস্থাশ্রমে পুত্র, কলত্র, পরিজ্ঞন, প্রতিবেশী 
দেশবাঁলী এবং নরনাবায়ণের সেবা দ্বারা অহং জ্ঞানের পরিসর বুদ্ধি করিতে . 
থাক--তবেই সময়ে অথণ্ুবিশ্বত্রদ্ধাণ্ড এবং সোহং জ্ঞান লাভের আকাঙ্। 
কবিতে পাব। বিশ্বেব প্রতি এইরূপ দৃষ্টি ভজিতে মৈত্রীব প্রশ্নই উঠে না, কারণ 
মৈরী নিছক [11511081136 (ইনডিভিজুয়েলিস্টিক)। তুমি এ আমি 
সংযোগবিহীন, বিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন ব্যক্তি এই জ্ঞানেই মৈত্রীর প্ররোজন হইতে 
পাবে। এখানে সাবধান কর! প্রয়োজন যে যুক্তিতর্কের দ্বারা বেদাস্তের আলো- 
চনা আর নোহং জ্ঞান্লাভ বিভিন্ন এবং বহুদূরে । পোহং জ্ঞান অন্ুভূতিব 
[বষয়। | 


বিষয়াসক্তি না কমিলে মন দোহং অন্থৃভৃতিব দিকে যাইতে পাবে না। হুট 
কৌশণে যখন জরা উপস্থিত হয়, তখন ভোগের বাদনা, বিষয়াশক্তি সংযমী 
গৃহস্থের কমিতে থাকে । কর্মশক্তির ক্ষয়ে বাসনার বিষয়বন্ত আহরণেরও 
পারগতায় একপ্রকার বৈরাগ্য উপস্থিত হম । । 


যদুবংশ ধ্বংসের পর শ্রীকৃষ্ণের বার্তা পাইয়া অঙ্জন যদ্বংশীয় নারী এবং 
এবং শিশুদিগের রক্ষার্ত দ্বারকায় গমন কবেন। তাহাদিগকে নঞ্গে নিয়া সিন্ধু 
দেশের পথে ইন্দ্রপ্রন্থে ফিবিবার মৃময় পার্বত্য দস্থাগণ বর্তমান শ্বভাবসভ তাহাকে 
আক্রমণ করে। গাণ্ডীবে হাত দিয়া অর্জুন দেখেন তাহার আর সেই আগেকার 
শক্তি নাই। দন্থাহত্তে পরাজিত হইয়া 07956 £৪11৪০ অঙ্ছ্ছন চলিলেন 
বানের আশ্রমে । চেহারা দেখিয়া যোগবলে অঞ্জনের অবস্থা উপলব্ধি করিয়া 


ব্যাস বলিলেন, “তোমার আবা উপস্থিত। গৃহস্থাশ্রম ত্যাগে পরবর্তী আশ্রমে 
এখন তোমার যাবার সময় 1” < 


ধৰ্ম্ম, অর্থ, কায, গোক্ষ--স্বৃতিব সমাজের জন্য Planning: Planning 
অর্থ সমাজ ব্যবস্থা । অধুনা প্রচাবিত ৫৷৭৷১* বছরের Plan॥i৮৪এর অর্থ কি? 
স্বৃতির ব্যবস্থা ড় এবং মনুষ্য প্রকৃতিব ভিত্তিব উপব স্থাপিত । স্থতরাং ইহা 
চিরস্থায়ী ব্যবস্থা, যেকোন দেশেব, যে কোন জাতির অন্য । এই তত্ব যাহার! 
উপলব্ধি করিতে পারেন নাই তাহারাই বলেন যে বর্তমান যুগে স্মতির বাবস্তা 
অচল, কেহ বা বলেন কিছুটা চলবে কিন্তু সব চলবে না। স্মার্ত সর্ববাবন্থায় 
অবশ্য,পাঁলনীয় কোন আচার নির্দেশ করেন নাই ৷ সদ! সত্য কথা কছিবে 
এক্সপ 9010708700718208 আদেশ দেন নাই। বরঞ্চ আলোচন! করিয়াছেন 
অপ্রিয় সত্য না বলাই ভাল। স্মৃতি সংক্ষেপে আয়ুর্ক্বেদ, 710108স মব 
Botany, Zoology মানব, পশু পক্ষীব শরীব, প্রাণ, মনস্তত্ব আলোচন! 
করিয়াছেন। জীবনের আদর্শ গৃহস্থাশ্রমের উদেশ্য, উদ্দেশ্য সাধনে কোন কর্ম 
সমাধানের জগ্ক কিরূপ বাবস্থার প্রয়োজন স্থান-কাল-পাত্র ভেদে তাহা 
আলোচনা করিয়াছেন। কোথাও আমিষ ভক্ষণ নিষেদ, আবার কোথাও মাছ, 
মাংস ভক্ষনীয়। স্মৃতি ঘোষণা কব্পিতেছে জপই আদল জিনিষ, আচার ভ্রপেব 
সহায়ক মাত্র । The spirit, not the form. গতানুগতিক কোন আচাব 
নিদ্দিষ্ট হয় নাই । কোন আচার 5০76৪81 অপরিবর্তনীয় নহে। মুতে 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ কতকগুলি আচাঁবের উল্লেখ কর! হইয়াছে মাত্র । মনু সংহিতাব 
শেষ শোকে ভৃগু বলিতেছেন, ‘‘আমি যে সকল তত্র (Principles) এতক্ষণ 
আলোচনা করিলাম তাহা যিনি যথাযধ বুবিতে পারিয়াছেন তিনি যত্রতত্র 
আহার করিলেও এবং ত্রিভৃবন ধ্বংশ করিলেও তাহাতে পাপ প্পর্শিবে না|” 
বর্তমান মুগে একমাত্র হারবার্ট স্পেন্লার বাইশপানি বিজ্ঞানের Principles 
তত্ব আলোচনা করিতে সাহস পাইয়াছেন। পাশ্চাত্য সমাজের আদর্শ এবং 
বাবস্থা অস্থায়ী এবং সাময়িক অবস্থার দাস মাত্র। ত্রিশ বৎসর পূর্বের 
ভাক্তারগণ সর্ধদা জামা জুড়া মোজা পরার ব্যবস্থা দিতেন। আজ 
ডাক্তারদের উপ্টা সুর, খালি গা খালি প-ই স্বান্থাকব। আজ এক কথা, 
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কাল অন্য কথা। বাঁ্জনীতিক ক্ষেত্রেও আজ ডিমোক্রেসী, কাল ডিক্টেটাবসিপ, 
ইত্যাদি। এইবকপ বিরুদ্ধভাষীগণকে মেধাতিধি ফ্রেচ্ছসংজ্ঞায় অভিঠিত 
কবিয়াছেন। পাশ্চাত্য ভাবে বিভোব কোন কোন গ্রবীন প্রশ্ন কবেন-_ 
স্মৃতির সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি যদি সর্বাবস্থায় উৎকৃষ্ট হয় তবে হিন্দু 
হাঙ্জার বৎসর যাবৎ বিদেশীর পদানত কেন। এই প্রশ্নের উত্তব স্থতি 
বছ পূর্বে দিয়া গি্বাছেন। উত্থান এবং পতন উভয়ই মানব ব্যষ্টি 
এবং সমষ্টির ধর্ম্ম । উন্নত হওয়া বড় কঠিন, সর্বদাই পদস্ধলনের সম্ভাবনা । 
মুনি ধষিদেব অপ্সরা কর্তৃক প্রলোভনেব পৌবানিক কাহিনীতে, এই তত্বই 
ব্যাখা। কবা হইয়াছে । ধর্মের গ্লানি হইলে সময় সময প্রতিত! সম্পন্ন যু. সকল 
মনীফি সমাজকে উদ্ধার করিতে পারেন, তাহাদিগকে যুগাবতার বলা হয়] 
্রিবাঙ্কুরের দারুচিনি মসল্লার লোভেই ইংরেজ ভারতবর্ষে বাণিজা কবিতে আসিষা 
বাজন্থবর্গের পরম্পব হিংসার স্থষোগে ভারত অধিকার কবে । অঙ্জন্ত দাঁকচিনি 
এবং রাজন্যবর্গেব হিংসা আমাদের পরাধীনতার কাবণ বলা চলে না। যদিও 
দারুচিনি না থাকিলে ইংরেজ হযত এদিকে আপিতই না। ক্ষুত্র ক্ষুদ্র বাজনা- 
বর্গেব হিংসা, বুদ্ধবিগ্রহ ইউবোপে লাগিষাই ছিল। এখনও  লডাইয়ের 
আয়োজন হইতেছে । একাই বাঙ্গালার সুবা, সিরাজের পৈম্বসংখ্যা 
ইংলণ্ড অপেক্ষা বড় এবং অধিক ছিল। ইংবেজ, ফরাসী, জার্ম্মানী পবস্পবেব 
দেশ দখল কবে নাই, ইহার কাবণ আফ্রিকার, অষ্টরেলির্নায়, আমেবিকায় বিস্তৃত 
স্থান ছিল এবং আছে। এব তাহ] নিয়াই উহ্াবা এখন কাড়াকড়ি করিতেছে! 
ঘোড়ার নালের পেবেক ভাঙ্গায় নাল খসিয়া ঘোডা খোডা হইলে যোদ্ধা মাবা যান, 
তজ্জন্য যুদ্ধে পরাজয় এবং বাজ্যহানি। এই তর্কে বলা চলে না যে নালেব 
পেরেকহানি এ দেশের পবাধীনতার কাঁরণ। সাম্রাজোর উত্থান পতনের 
সুক্ম কারণ যাহা বিজ্ঞ প্ীতিহাঁসিক সিদ্ধান্ত কবেন তাহা গোল্ডন্মিথেব ভাষাষ 
‘Because luxury made them feeble.” হিন্দু-শাস্্র ও তাই বলেন-_- 
তমঃগুণেব বৃদ্ধি অর্থাৎ অমিতভোগের আকাঙ্তা, সংযমের অভাব, উচ্ছজ্ঘলতাব 
ছট্‌ফ্টানি, শক্তির লক্ষণ নহে, পবস্ত দুর্বলতার feebleness. 
স্থৃতির ব্যবস্থা--দরিদ্রনারায়ণের সেবায়, জীবময় পশুপক্ষীর আত্মার সহিত 
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মানবস্সার একত্ববোধ হচ্ছে প্রকৃত ডিমোক্রেসী। আহার বিশিষ্ট কুকুব, বিড়াল 
কাকের জন্ত রাখাই ভূত্যন্ত Obligation towards lower creation. 
সমাজ ব্যবস্থার [46813188100 এ স্থৃতি এবিইক্রেট (Aristocrat). ধনুকধাবীব 
সামবিক শাসন বা পৃক্রিধারী বৈশ্রল্লাতির প্লটোক্রেসী (Plutoeracy) নহে । 
অপরদিকে ইহা মাথা গুণতি করিয়া অধিকাংশের মতের (Majority - man- 
date) বাহন ও নহে। পবস্ত শাস্বজ্ঞ জ্ঞানী চরিত্রবান্‌ ব্যক্তিই ব্যবস্থাপক 
(Legislator) হইবেন । ধৰ্ম্মাধিকরণ' Court of Justice and also Mini- 
ster of Justice) তক্রুপ ব্যক্তিই হইবেন। ইহাকে জ্ঞান এবং চরিত্রের 
আভিজাত্য (40186091805 of intellect and character) বলা যাইতে 
পারে। বংশাহুক্রমে (আর 06 heredity মূলে) সমন্ত বাবসার়ী বংশানুগত 
(hereditary) হইবার সম্ভাবনা (6900929$) থাকে । সবদেশেই এইরূপ 
হইয়া থাকে, যথা বিলাতে, Tea family, I. 0, 8. families আছে । 
ব্যবসায়গত বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর বিবাহ এবং ব্যবসা পবিবর্তন কিছু কিছু 
বিলাতে চলে। এদেশেও ছিল, মনু স্থৃতিতে ইহার ব্যবস্থা, আছে । পশ্চাৎ 
বোধ হয় বিজ্ঞাতীয় বিধর্থীর ভারত অধিকারের পর কৃর্ম্মনীতি অবলম্বনে এইরূপ 
বিবাহ কলিযুগে নিষিদ্ধ হইয্নাছে। মাড়োয়ারীর ছেলের ব্যবসায়ে কৃতকাধ্য 
হওয়ার সুবিধা ও সম্ভাবনা বেশী। এড ভোকেট জেনারেল অথব! বিশ্যাত 
কবিবাক্ষের ছেলে খুব মেধাবী না হইয়া ও পৈতৃক বাবসায়েব শীর্ষদেশে আরোহণ 
কবিয়াছেন দৃষ্টান্ত বিবল নহে। প্রাচীনকালে ক্ষত্রিষ ও বৈস্ত ব্রাহ্মণের কাজ. 
করিতেন, আবার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের কাজ করিতেন যথা বশি, ভ্রোণাচাধ্য। 
অধুনা ৬ত্রজেন্্রনাথ শীল ব্রাহ্মণের সম্মান পাইধা লোকমান্য হইয়াছেন) কিন্ত 
স্মৃতির ৮০৮৪-_মাথাগুণতির উপর মোটেই আস্থা নাই। সর্বসাধারণের প্রাধান্য 
তমাপ্রকৃতির প্রাধান্থ এবং উচ্ছ খল হইবেই । কারণ তমঃপ্রকৃতির প্রাবলা বেশী। 
রোমাণ বিপাব্রিকে, রুশে তারকে নিষ্ঠ্রভাবে হত্যার, স্পেনের ও আবিসিনিয়ার 
যুদ্ধের ' বর্ধরতায় তমঃপ্রকৃতির প্রাবলোর প্রমাণ। সর্বসাধারণ তমঃ, হুজুক 
Impulse ছার! পরিচালিত হয়, অবস্থার দাঁস অবস্থার অনুকূলে চলে, প্রতিকূলে 
চলিতে পারে না। ইহা জানিয়াই আমর! বলিন্না থাকি Educate the voters 
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our mesters, আমাদের মণিব ভোটাবকে সমাজনীতি শিক্ষা দিতে হইবে | ' 
বলা যত সহজ, করা তত সহজ নহে। স্থৃতি বলেন সাধাবণ মানব চবিত্র দু্ব্বল, 
বহু সাবধানে অধাবসাধে চরিত্র উন্নত করিতে হয়। কবিব বিশ্বাস Men ৪79 
born angels, আমরা দেবদূতকপে জন্মগ্রহণ করি-স্বৃতি অস্বীকার কবিয়া 
বলেন £-_জন্মন! জায়তে শুদ্রঃ (তমং) সংস্কারাৎ দ্বিজ: উচাতে । সংস্কার অর্থ 
শিক্ষা । অধুন। প্রচারিত স্ত্রী পুকষের সাম্যবাদ (Equality of sex) অবৈজ্ঞানিক 
বলিয়া স্থৃতির অগ্রাহ্‌ । ডাক্তার কার্পেণ্টার, হাব্বাঁট স্পেন্সার এবং অতি 
আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ সকলেই একমত যে Sexes are complimentary, 
not 808]. হার্কার্ট স্পেন্সাব বলেন ক্সোব করিয়া এক ব্যবস্থা করিতে গেলে 
কয়েক পুরুষে মানবজ্ঞাণ্তি ধ্বংশ হওয়ার সম্ভাবনা । স্থৃত্তিব ব্যবস্থা- নারী ন 
স্বাতন্ত্রাম অর্থতি। তজ্ঞন্ত নারীকে রক্ষা কবিবার, ভবণপোষণ কবিবার প্রচুব 
ব্যবস্থা ছিল। দুঃখের বিষয় ইংরেজ জজ দের Interpretationd নাবী আঁত্মীষ 
স্বজনের সাহায্য হইতে অনেক বঞ্চিত হইয়াছে। সাবালক পুত্রকে তবণপোষণের 
দায়িত্ব পিতাব নহে কিন্তু পুত্রবধুকে ভরণপোষণ কবিবার নৈতিক দায়িত্ব 
আছে। মনুস্থতিতে, অসহায় অভিভাবকশূন্া নারীব অভিভাবক স্বয়ং বাজা । 
রাজা! এরূপ নারীব ভরণপোষণের বাবস্থা কবিবেন। ইংরেজবাজ্স এই দাযিত্ব 
অন্দীকার কবেন। খৃষ্টানদের আইনেও নাবী ঠিক স্বতন্ত্র নহেন (Under 


coverture.) 


প্রবন্ধের সারমর্ম্ম এই ₹_ ; 

(১) ধর্শ্মবিহীন স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচার এবং দুঃখেব উৎপাদক । 

(২) বৈচিত্র্যময় অসম স্যষ্টিতে ধনসাম্য বা অবস্থাসাম্য অসম্ভব ব্যাপার । 
পরম্পর ব্যবহাবে সাম্য কতক চলিতে পারে। কিন্তু তাহাও জ্বরদস্তিমূলক 
আইন দ্বারা না করিয়া নৈতিক প্রভাবে স্বেচ্ছায় করাইতে পাবিলে স্থায়ী হয এবং 
স্ুষ্কল প্রসব করে। 

(৩) পৃথক জ্ঞান হইতে মৈত্রী ভাবের উত্তব। একাত্মবোধ জন্মিতে 
থাকিলে মৈত্রীভাঁব অনাবশ্তক | 


(3) জ্ঞানী ও চারত্রবান্‌ ব্যক্তি ব্যবস্থাপক হওয়াব উপযুক্ত। মাথা 
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গুস্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধি অজ্ঞ এবং তমঃপ্রধান সর্বসাধারণের সাময়িক 
উত্তেদ্ন| জনিত ইচ্ছামত অস্থির ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে বাধ্য । 

(৫) শরীর ও মনের গঠন প্রণালীতে স্ত্রী পুরুষ হৃটি রক্ষার্থ পরম্পর 
সহায়ক ॥ একাকার নহেন। একই বৃত্তি, একই ব্যবস্থা উভয়ের ঘটবে না। 
সন্তান পালনার্থ মুখ্যতঃ নারীই খরের কর্রী। পুরুষের প্রধান কর্তব্য ব্ুক্ষা এবং 
রোজগার | নারীর কর্তব্য পুরুষের রোজগার দার! ব্যয় নির্বাহ করিয়া 
পরিবারে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা। | 


শ্রীব্রজেন্্রনারায়ণ চৌধুরী । 


ভট্টকাব্যে সিলেটের মুসলমান । 
( পূৰ্ব্বামুৰৃত্তি ) 
নামাজের কবিতা 


"তট্রকাব্যে সিলেটের মুসলমান” প্রবন্ধের প্রথমাংশে আমরা দিলেটের 
অন্ততম পল্লীকবি শাহ আবকুম উল্লা সাহেব বিরচিত “ভূমিকম্পের কবিতা” প্রকাশ 
করিষাছি। প্রবন্ধের এই অংশে সিলেটের গণহরপুর পরগনাব লামাপাঁড়া নিবাসী 
মুন্সী ওয়াজিদ উল্লা "সাহেব বিবচিত “নামাজের কবিতা” প্রকাশ করিলাম। 
আমর! ইহা পং ভামুগাছ, গ্রাম বহিমপুর নিবাসী মৌলবী ' আবদুল করিম সাহেব 
হইতে সংগ্রহ করিয়াছি । কবিতার শেষদিকে রচকের নাম ও ঠিকান! পাওয়া 
গেল। একথাও পাওয়া যাইতেছে যে তিনি উহ! ১৩১৪ বাংলার রচনা 
করিযাছিলেন। পল্লী সমাজের মধ্যে নামাডের মহিমা বর্ণনার উদ্দেশ্য নিয়াই কবি 
এই কবিতা রচনা কবিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি যে, সফলতা লাত 
করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কবিতাটী গ্রাম্য ভাষাব সংমিশুণে ইস্লামি 
ভাষাঘ রচিত। আমরা ফুটনোটে যথাসম্ভব ইসলামিক ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ 
দিয়াছি। 

পহেলা সুক করি ২ হামদেবারি দুরুদ নবির, 

অ'দায় করিতে বন্দা হরদমে কাছিব 

বাদেগুনাগার ২ হাজারবার ত5চলিম আমার, 

মা-বাপ, ওস্তাদ পীব কদমে সবাব । 

পরে আলিম আর ২ ফরেজগার মুমিন মুসলমান, 

হাজার ছালাম ভেজি অধম নাদান। 

আমি অল্প জন ২ পাগল মন লোকের না পদন্দ, 
, অধম নাদানে করি কবিতা রচন। 

শুন মুমিনগণ ২ পাকতন হইয়া একমন, 


বন্দর কারণে আল্লায় ভেজিলা সুজন । 
নবী গেগাম্বর ২ ছুসব মোর কবর হাসর, 
কিয়ামতে সফাতি করবা গুন উন্মতর । 
যেবা তিক পর ২ বরাবর রহেত মূদাম, 
হাসরগুর নাই আছে দইস্তের কাম । 
"তান তরিক ভাই ২ মেভেনত নাই হুনিয়ার মিছিল, 
বারবুক্স। খেত হাল কামেব যে ছবিলি। 
কেবল নমা্ রোজা ২ অল্প লেজা মেহেস্তে আদার ; 
ইমান কামিলে হইলে না ঠেকিব দাব। 
জান রোজা আর.২ নমাপ সার না আছে মুস্কিল, 
রছুপ উল্লা আগে হইব! নামাজির উকীল। 
জান রোজাব সাথে ২ নামাজজেতে বড় নিয়ামত, 
বুঝিবায় তাব ফগ রোজ কিয়ামত | 
যখন গতর হইতে ২ উঠিবায় তাতে হিসাবের কারণ, 
নমাজ রোল! হইবা তাত সুরের রুসন ॥ 
তখন তাম্বার জমি ২ ুস্বিল নামি আপ্তাব হইব কাছে, 
কলিজ! জ্বলিয়া যাইব পানিব পিয়াসে। 
জান গবমির দায় ২ মগপ্প-তাম় হইব এমন, . 
আধ্াবের তে্জে হইব লনিব মতন। 


শব্দার্থ £ সুরু আর্ত, হামদেবারি-_অ্ার প্রশংসা, বন্দা--দাস, হরদম- 

সর্বদা, কাছির (1), ফরেছগার-অত্তি ধর্মভাবাপন্ন, পাঁকতন--পবিভ্র শরীর, 
মুদাম--সর্ধদা, তারিক-_নিয়মকান্থুন, দইসতের-_-ভয়ের, বার (ভাব), ছবিল-_ 
সরঞ্জাম, লেজা-_সমর, কামিল--দৃট, উন্নত; গুর__কবর, তাদ্বা--ত্ি; লনি--ননী। 

এবে নাকে কানে ২ নাময় প্রাণে হইব বাহার, 

এক লেলায় বুঝা যাইব বরছ হাচার। 

পরে হিনাবের ২ কিতাবের হইয়া যাইব ছবদ, টি 

দুজধিরে টানি নিবা ফেস্ম্ত। বেদ | j 


তল 
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ভান ছুভথেতে ২ আজ্রাব তাতে আছে বেসমার, 
আল্লায় জানে থালাসি নি হইব আমাব। 

ভান দুখ চারি ২ আতমন্বি সাপ বিচ্ছু যত, 
আজাবের লাগিয়া আছেন পর্বতের মত। 

যখন কামড় তায় ২ মারব গায় না আছে উপায়, 
সত্ব হাজার বছর যাইব বিশের (ক) জালাঘ। 
পবে গুস্ত যত ২ পানির মত হইয়া! যাইব দুর. 
খোদার হুকুমে ওজুর ফিরি হইয়া যাইব হুর । 
তখন কালামুখ ২ পিয়াসে বুক হইব জলন, 
ফিরিস্ত আনিয়া দিবা পানির বর্তন। 

যখন পাণিব আছ ২ মুখের পাশ আসিয়া লাগিব, 
গলিয়া মুখের গুস্ত পিয়ালায় পড়িব। < 
তখন হাঁয় হায় ২ প্রাণী যায় ঠাণ্ডার বারণ, 
আতসেব আঙ্গাব তাত করিবা কারণ। 

পবে হুকুমেবব ২ ফিরিস্তা সব উঠাইবা আড়াম্ন, 
আর তিন দুখ থইছইন ভবিয়া ভাড়ায় । 

সেই ছুজ্জধেতে ২ ঢালবা তাতে মালিক এমন, . 
ছালি আগুন্‌ ফিকে যেমন ঢেগাঁৰ মতন। 

সেই জাঁড়া ভাই ২ হদনাই আজাব নেহাত, 
চিবিতে লাগিব তন যেমন করাত । 

এয়ছা আজাব ভাই ২ শুনি নাই না দ্রেখিছি খাব, 
আতম হইতে আব চৌন্দ গুণ আজাব । 

যত মুসলমান ২ মুমিনান কলিমার শরিক; 

এসব আজাবে পানা রাখেন মালিক। 

আল্লায় মাফ করে ২ গুনামেরে বন্দা বে তোমার, 


রহম চাই, দিদার চাই, পানা চাই আল্লার । 
শুন বন্দাগণ ২ বিবরণ মুমিনের ভেস, 





(ক) ‘শ’ স্থানে মুদ্ধিণ্য থ” হইবে--সম্পা্ক 
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বেহেস্তের মাঝে হইব নামানির দেশ । | 
কত হাসি খুসি ২ নিত্য বলি মুমিনের বাজার 
হুরগিলেমান খেদমত কববা বান্ধিয়া কতার। 
কত মেওয়া ফল ২ মিঠা জল খাইতে মঙ্জাদার, 
খেনমতের হুর পাইবা চান্দের সমার। 
দেখ নামাজেতে ২ খুসি যাহাতে বেহেন্তের মাজ, 
দুনিয়াতে নামাজ্জ পড়া কত বড কাজ । 





শর্ধার্থ £-ছরদ (সরহর )--শেষ সীমা, আজাব--কণ্ট, পাপের প্রতিফল, 
বর্তন__পাত্র, বব--পালন কর্তা, ফিকে_ফেলিয়াদে ৪, হদনাই--সীমানাই, তন 
শরীব, থাব--স্বপ্ন, শরিক--অংশী, রহম, দিদাব, পানা--দয়| সাক্ষাৎ, আশ্রর ; 
মেওবা_ফল। EL 


কেবল অল্পবেল! ২ নাই জালা দৃঢ় করি ভাব, 
মহবতের সাথে পড়লে আধেরের লাভ । 

কিন্তু এ, জমানার ২ লোক জনার খারাপ গিষাল, 
মুরিদ করিছে যেন হুশমন সয়তান। 

খালি বেনমাজি ২ নাই রাজী রাখিবাব রোজা, 
ঢোল কাড়া দিয়া করইন সন্তানের পুজা । 
হইল! চোরুচুট্ট। ২ হ্দঠাটর! সুখের মাঝার, 

বন্ধ ফেহালে ফিরে তারা কুত্তার সমার | 

ওক্তে নামাজ ভাই ২ ভর নাই ঢুলে দেয়বাড়ি, 
মুছ মুরাইয়া হাটে খালি, নাহি রাখে দাড়ি ।-* 
হামেসা হাজামত ২ খুবির পথ চেহারা হইত ভাল৷, 
কপালেতে লম্বা চুল সয়ত'নের শান! । 

দেখ কোন খানে ২ মুমিনানে করাইলে ওয়াজ, 


শুনিব:রে নাহি বায় মরছুদ বে নামাজ । * 
| মহফিল ওয়াজের ২ মৌনুদের হইয়াছে মুস্কিল, 
কাজাবিষ্ত। ছুই চাইর আদম হইত দাখিল? 
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হইলে গাজির গান ২ হাটুর গান তামাসা যত আর, 
ঘববাড়ী খালিখাখি যায় দেখিবার । 

কেবল কাছে বসি ২ দেখে খুসি নাচের নকল, 
সয়তান পাপী বলে আমার মুরিদ সকল । 

জান এই মতে ২ খারাপীতে আছইন বেসমার, 
আল্লার জানইন কি করিবা কবরের মাঝার । 

কারণ আলীমগণ ২ ফাঁজিলগণ ছুশমনের সমান, 
খুসি পাইতে গালি দেয় কহে লান থান। 

এমন হারামকার ২ গুনাগার থারাপীর চিন, 
আন্ডে আস্তে হারি লাইলা মহম্মাদী দিন। 


_ তা'তে বাক্সে ভন ২ নমাভিগণ না জানে তদবীর, 


তিন রকম করি পড়ে হাল খারাপীর । 

খালি আটকি নমাজ ২ টাটকি নমাজ নামাজ জাহির, 
আদব কায়দ! নাহি জানে দমান্র আছলির। 

নামাজ আটকীতায় ২ সরয পাম মজলিসেতে গিষা, 
সকলে পড়িলা নামাজ কেমনে রহিব বসিযা ৷ 

লেখিন বাড়ীত তার ২ একবার না পড়ে নামাজ, 
ছু্রধ ছাঁডি কেমনে যাইত বেহেস্তের মাঝ । 

নামাজে টাটকি ভাই ২ জানে নাই আছে বেখবব, 
নামাজে কাম কাজ করে বরাবর । 

যথন*পোয়ায় কান্দে ২ ছুিয়ে রান্ধে গুসা হইয়! চাষ, 
মুরুগ, বিলি কাছে আইলে করে হায় হায় ॥ 

€বে শুধু তাত ২ ছালন তাত ন! আছে ঘটায়, 
বন্ধের মাঝে ধান খায় ফললার দামায়। 

যখন এই মতে ২ নমাঁজেতে করে বার ষন্দ, 

সয়তান পাপি বলে আমার পিয়ারা ফরজন্দ। 


২০০৩০০২ পপ ৯প৯পসিসিসপি১মপসিপস্া ত পপ পটল ৯ তল 
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পাপা 


শব্দ এ:--আখের-পরকাল, জাঁমানার-কাজের, গিয়ান (জ্ঞান ), মুরিদ 
শিষ্য, বদফিহালে-_ খারাপ বাসনায়, কুত্তা-কুকুব, ওক্তেনমাজ- নমান্ের সময়ে, 
হাজামত_-ক্ষৌরকাধা, খুবির--সৌনধ্যের, ওয়াজে__ইসলামি বক্তৃতা, মরদুদ - 
ধর্মভাবহীন, মহফিল-সভা, কাজাহিল্লা--বচিৎ, আদম-_মানুষ, ফাজিল 
উচ্চদরেব আলেম, লানথান-_মন্দসন্দ, হাঁরামকার-_অভক্ষভোজী, তদবীর_ 
হেফাজত, আটকি-টাটকি-আাহিব-_তাড়াতাঁডি অসম্পূর্ণডাবে লোক দেখাইয়া 
উপাসনা করা, আছলির ( আসল ), বিশ্লি__বিড়াল, ছালন-_বাঞ্জন, বন্ধ_মাঠ 
ফরজন্দ--পস্তান, পিয়ার! প্রিয় 9 


যরি এরূপেতে ২ দিল তাতে না হয় করাব, 

এ নামাজ কেমনে হইব কবুল আল্লার । 

নামাজ জাহিরা ভাই ২ পড়িনাই কোন ওক্ত আব, 
বেশী লোকদেখলে হয় নামাজে তৈয়ার। 

থালি থাক থুক ২ কাশের পোক গলার মধ্য তার, 
গজ ফুলাইয়| পড়া ধরল! কোরাণ আল্লাব। 

যখন আওয়াজ তান ২ গেল জান ছুই তিন বাড়ীব পথ, 
আওয়াম লোকে শুনি কইন ভিতরে মারফত । 
হইলা কামিল ভাই ২ লোকের ঠাই মুমিন পিয়ার, 
ফিরিস্তাগণ দূরে থাকে ডরেতে রিয়ার । 

জান এবাদত ২ বিয়ার সাত করিলে সালাম, 
সয়তান সব বলে আমার পিয়ারা গুলাম । 

দেখ এনমাজ ২ নাই কাজ হইলায় খরাপ, 

আদলি নামান্ঞ পড দৃঢ় করি ভাব । 

নামাজ আসলি ভাই ২ কহিয়া বাই যে রূপেতে পড়া, 
নিয়ত রাখ মাবুন তোমার আগে আহুইন খাড়া । 
কেবল ফুলছিরাত ২ কদম তাঁত কি হইব উপায়, 
বেহেস্ত ও দোজখ জান আছে ডাইন বাছু। 
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যখন এই মতে ২ নামাজেতে করিবায় নিয়ত, 

তাহা হইলে ছাফ হইব হাঁসরের পথ । 

যদি নামের দায় ২ দুনিষায় কর এবাদত, 

ফিবিস্তায় হামেসা কইবা লানত লানত। 

হইতে নামদার ২ ফরেজগার মুন্ুকে মাসহুব, 

এসব খেয়াল কইলে আথেরে হইবার চোব। 

ভান এ ধমানার ২ লোক জ্নার থারাপী কিহাল, 
“নামের লাগিয়া করিতেছি কত বুরাহাল। 

দেখ বস্তীর মাঝে ২ নেকের কাজে বানায় জুম্মার ঘর, 
বেড়া, ধাইর নাহি আছে চাল ববাবর । 

দেখ ঘরে ফির ২ কেনু-জির তুলিয়ান্ে মাটী, 

চালে দিয়া পড়ে পাণি গাড়ি থাকে চাটা । 

জান পাফতাব মাঝ ২ না নামাজ চেরাগ না জালায়, 
বাদ! কাদা তরি রইছে আর কত তায । 

এবে পিছ লাছ ২ ধাবীর পাছ কচুলতাব গড়, 
উঠানেতে ধরি রাখে লেংরাম কাপড় । 

দেখ গ্রামেতে ২ লোকতাতে ধনী বাসিন্দার, 

ভন জন এক এক বাড়ী করিছইন তৈয়ার । 

তাঁতে একেক জনের ২ গৃহস্থগণের তিন চারি ঘষ - 
খাঁম্বা পাল! হাখম| বানা দেখিতে সুন্দর । 

কিন্তু তামাম লোক ২ করি যোগ বানায় জুশ্বাবব, 
দেখিলে বুঝিবায় যেমন গুসলা, খেরর ঘব। 

নাম খোদার ঘর ২ নাই ডর কহে বারে বার, 

দিলের মাঝে নাদান লোক'না করে বিচাব । 


শন্ধার্থঃ__কবুল-_ গ্রহণ? আওয়াম_সূর্থ, রিষা_ লোক দেখাইয়া উপাসনা করা, 
কোন কোন ভাল কাজ করা, কদম--পদক্ষেপ, লানত--এথানে তিরস্কার, নাঁমপ্ধার--- 
সুক্ষাতি সম্পন্ন লোক, খেয়াল-_ এখানে বাসনা, চাটা_চাটাই, গুসল!_-গো শালা । 
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যেবা পরা কবি ২ দুনিয়া ভরি দিয়াছে খুরাক, 
নাপাকেতে করি পয়দা বানাইল পাক। 

পরে মালদিয়া ২ খুবাক দিয়া রাখিগ্নাছে হর, 
মাটার ঘবে হাওয়ার জান তাতে দিল জুর। 
কেবল না কৰিতে ২ পাব তাতে তাহার সুকুব, 
খাবাপীতে, জুম্মাঘর গুনানা হইবে দূর । 

ঘর জুম্মা ভাই ২ হইত চাই যেমন মত ফুল, 
দেখলে হইত-ইমান তাজা, নমাজ কবুল । 

জান এদেশেতে ২ সরামতে না আছে চলন, 
মাসের মধ্যে দুই এক জম্ম যায় কতজন । - 
বাজে পাচ ওক্ত ২ কেতাব মত না পড়ে নামাজ, 
শুক্রবাবে লইতে চায় ইমামতের কাজ। 

কত সিমিব দায় ২ হর জুম্মায় হয়ত হাজির, 
খিচুড়ী, পোলাও, পিঠা আর খাইত ক্ষির | 

দেখ বুঝি নিজে ২ এব মাঝে হইলায় খারাপ, 
হাসরের কালে কিলা দিবায় নামাজের হিসাব 
কাছে বাড়ী ঘব ২ জুম্মা ঘর করিলে তৈয়ার, 
ভালা লোকে দেখি মোরে কইতা ফবেজগার । 
বদ নামের দায় ২ আদম তায় বানাদ জুম্মাঘর, 
মাবুদ হকিকির কিছু নাহি রাখে ভর। 

গুক্তে মইওতের ২ আজাব ঢের পাইব! বেনামাজ, 
বেহেস্ত দেখাইয়া আনিব! দোজকেব নাব। 
মইওভ গুব আদব ২ রোজ হিসাব ফুলছিরাতের ধার, 
খালাস কবতে রাখ নামাজ রোজার । 

যদি নামাজেতে ২ দিল তাতে না হর ভাই স্থিতি, 
এসব মুস্কিলে আঁমরাব কি হইব গতি। 

কর নেক কাজ ২ বোলায় বাজ নামাজে হুপ্য়াব, 


২৪ শ্রীহট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
ভাবি চিন্তি দেখ তাই কাম আপনার । 
যদ্দি সময় মতে ২ না হয় তাতে গৃহস্থির কাম, 
থুডা রোজে উঠি যাহব গৃহস্থ মানিনাম। 
তবে গৃহস্থির ২ মতে ফির--জান ভাই নামাজঃ 
মরিগেলে খুসি রইতায় বেহেন্ডের মাঝ। 
বদ্ধ মাঝে মাঝে ২ দুনিয়ার কাজে নামাজ হয় কালা, 
ছাড়াইতে না পারিবায় মাখেরের সাজা । 
তবে হর দিন ২ সব মুমিন পড় পাঁচ ওক্ত, 
বেনামাছী নাই রাখ ঘবের আওরত। 
পূডে মর্দে ভাই ২ হামেপাই ন। পড়ে আওরত, 
খারাপ হইয়! যাইব তার যত এবাদত। 
মুমিন নামাজি ২ না হয়বাজি বেনামাজিব পাক, 
আল্লা নবির তরিক মত দেও ভাই তালাক । 


শব্দার্থ :£-_নুকুর-- কৃতজ্ঞতা, সিশ্নিরদায়-থান্ভের লোভে, হকিকি _হক- 
বিচারিয়া চলা,-কাজা__কামাই, অর্থাৎ বাদ, আওরত-্্রী, তালাক- স্ত্রী ত্যাগ । 
এখানে নামাজের কবিতার অর্দাংশ দেওয়া হইল। পরবস্তী সংখায় বাকী 
অগ্ধাংশ দেওয়া হইবে। কবি ধর্ম রক্ষা ও সমাজ সংস্কারের জন্যই যে কবিত| 
হচনার প্রঘাস পাইয়াছেন, কবিতার মধ্যেই পাঠক তাহা দেখিতে পাইবেন | 
ক্রমশঃ | 


এম, আশরাফ হোসেন 


বিষ্ণুপুরের বাসুদেব মুর্তি । 


বিষ্ণুপুরের বাহুদেব মূর্ঠিব একটু বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়াই তাহার সম্বন্ধে সাহিত্য 
, পরিষদ পত্রিকার পাঠকবর্গের অবগতিব জন্য কিঞ্চিৎ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 
বাস্থদেব মূর্তির সহন্ধে লিখিবার পূর্বের বিষ্ণুপুর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া 
বোধ হয অপ্রাসঙ্গিক হইবে না । এই প্রদেশ বা জিলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং 
অন্ত প্রদেশে বিভিন্ন স্বানেও বিষ্ণুপুর নামক গ্রাম বা নগব আছে। যথ! বঙ্গদেশে 
বাঁকুড়া! বিষ্ণুপুর, বরাহনগর বিষ্ণুপুর । আর আমাদের নিজ শ্রী জিলায় চৌয়ালিশ 
পরগণার বিষ্ণুপুর ইত্যাদি । বর্তমান প্রবন্ধের উল্লিখিত বিষ্ণুপুর শীহট জিলার 
দক্ষিণ শ্রীহট ( মৌলবীবাজার ) সবডিতিসনের অন্তর্গত ছয়ছিরি পরগণার বিষ্ণুপুর 
গ্রাম। ছয়চিরি একটি ক্ষুদ্র পরগণা। ইহার উত্তরে .ইটা, দক্ষিণে ভানুগাছ, পূর্বে 
ইটা ও ভাম্গাছ এবং পশ্চিমে চৌয়ালিশ পরগণ|। 'ছয়চিরি’ শব্ষ কোন শব্দ 
হইতে উৎপন্ন হইযাছে তাহা নির্ণয় কবা দুরূহ । "্ছয়চিরি” শব্দের শেষাংশ ‘চিরি' 
শব্দ “শী”শব্দের অপত্রংশ €ছিরি’ হইতে উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক। যথা রায়গ্ী 
হইতে রায়ছিরি, 'বীরশ্রী” হইতে বীরছিরি বা বেশী । কিন্ত, “ছুয়চিরির" প্রথমাংশ 
পছয়” শব্দ কোন শব্দ হইতে আগত হইযাছে তাহা অনুসন্ধানে বাহিব কর! খুবই 
কঠিন। বহুদিন পূর্বে (৪০ বৎসরের মত হইবে ) নিকটস্থ ভানুগাছ পরগণা 
স্থিত মুন্নীবাজারের কালীপ্রসাদ মধ্য ইংরাজী বিস্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত ত্রিপুরা 
জিলা নিবাসী চন্দ্কুমার চক্রবর্তী মহাশ্য ছয়চিরি পরগণার প্রাচীনকালের এশর্যয, 
জলাশয় ইত্যাদি বিভিন্ন জী বা সৌন্দর্য্যের বিষয় কবিয়া “ছয়শ্রী” হইতে 
‘ছুয়চিরি’ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত লেন। কিন্তু ইহাও 
সুসিন্ধাস্ত বলিয়া মনে হয় না। খোঁওয়াজ (খাজা ) ওম্মানের ইটা রাজ্য জয়ের 
ও ইহার রাজা ইটা পৰগণার প্রসিদ্ধ রাজনগরের রাজা সুবিদ ( সুবুদ্ধি) নারায়ণের 
মৃত্যুর পর তীয় কনিষ্ঠ ল্রাতা ধশ্ম নারায়ণ ( যুবরাজ ধর্ম্ম নারায়ণ রূপে খ্যাত ) 
কর্তৃক ছয়চিরি পরগণা ও তদন্তর্গত বিষ্ণুপুর গ্রামের প্রতিষ্ঠা হওয়া হেতু ছয়চিরি 
শব *জয়নী” (জয় অর্থাৎ পরাজয়ের পর যে শী বা সম্পদ লাভ হয় তাহার হেতু 
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শব হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া স্থির করিতেও একটু কষ্ট কল্পনার আশ্রয় লইতে 
হয়। ইহাতে মনোরম সুপেয় সুদৃশ্য জলপূর্ণ সুবৃহৎ দীর্থিকা (ক) বিরাজ্িত 
রহিয়াছে । এই পরগণার প্রাচীনকালে প্রসিদ্ধ চৈত্রঘাট গ্রামের মধ্য দরিয়া প্রবাহিত 
ক্ষুদ্র পার্বত্য ল্রোতম্বতী ধলেশ্বরী ( ধলাই ) নদী বিষ্ণুপুর গ্রামের পশ্চিমদিকে 
উত্তর বাহিনী হইয়া চলিয়া গিয়াছে । ইহাব পশ্চিম তীরে অনতিদূরে পর্ববতশ্রেণী 
শোভা বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে । এই হেতু পপয়শ্ী" শব্ধ হইতে 
পছয়ুষ্র” বা ছষচিরি শব্দের উৎপত্তি হইতে পারে কিনা অনুসন্ধান যোগ্য। 

আজ প্রায় ৩৫০ বৎসর পূর্বে ষোড়শ শতাব্দির শেষাংশের অস্তিম সময়ে * খাঁজ] 
ওম্মানের রাজনগর জয়ের পর স্বগীম ধর্ম নারায়ণ নগর পরিকল্পনার ( town 
Planning ) যে তীক্ষ ধী শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন তাহ! বর্তমান বিংশশতাব্দির 
ছ্বিতীয পাদ্বেও উপেক্ষ! কবার জিনিষ নহে। তাঁহার বাসস্থান বিষ্ণুপুর গ্রামের 
পশ্চিষদিকে ত্রিপুরা পর্বত হইতে প্রবাহিত ধলাই নদী উত্তর ও তৎপর সামান্ত 
স্থানে পূর্বমুখী প্রবাহিত হইয়া, পুনর্ধার উত্তরমুখী হইন্া' তরতর বেগে চলিয়া 
গিয়াছে। তাহার অনতিদূবে পশ্চিম তীরে পর্বতশ্রেণী ও বসত বাড়ীর পূর্বে 
বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা রহিয়াছে । 

বিষ্ণুপুর গ্রামের তিনদিকে (উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ ) সুপ্রশস্ত গড়, পশ্চিমদিকে 
নদী বিদ্যমান রহিয়াছে । ইহা ১৬ হাত প্রশস্ত ও উতর়দিকে ৮ হাত প্রশস্ত গড় থাই 
যুক্ত ছিল বলিয়া শুনা যায়। বর্তমান সময়েও স্থানে স্থানে এ গড়েব অবশিষ্ট অংশ 
সামান্ত সড়কের আকারে বর্তমান রহিরাছে। দীঘির পূর্বদিকে মাঠ। পূর্বদিকে 
বিষ্ণুপুর গ্রামের মধ্যে জন বসতি নাই । খোলা মাঠ, উত্তর ও দক্ষিণদিকেও কতক 
দূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাঠের পর লোক বসতি। বসত বাড়ীর চতুর্দিকেও গড় ও খাই 
বা খাল ছিল। তাহার চিহ্ন এখনও বর্তমান আছে। পশ্চিষদিকে এ গড়ের 
বাহিরে লোক বসতি ছিল ও আছে। 

(ক) চারিপারের দৈর্ঘ্য প্রায় এক মাইল। 

কর ্ীযুত অচাথ্চবণ চৌধুরী মগাশয় তাহার শ্রীহট্রেব ইতিবৃত্ত লেখার সময়ে 
তাহার সংগৃহীত সামগ্রী বলে ধর্ম নারায়ণ বংশীয় শ্রীযুক্ত ঈশানচন্ত্র রায় চৌধুরী 
মহাশয় কর্তৃক আপত্তি উত্থাপন কবা সত্ত্বেও সুবিদ নারায়ণ বহুকাল পূর্বে 
লোদী খাব সময়ে রাজত্ব কবেন স্থির করিয়াছিলেন । স্তার যছুনাথ সরকার 
কর্তৃক বাহিরিস্কানের বৃত্তান্ত বাহিরের পর তাহা ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে । 
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সি Se 





₹ বিষ্ণুপুবের পরিচয দিতে গিয়া মূল বক্তব্য বিষয় হইতে আমরা একটু দুরে 
সরিয়া পড়িরাছি! এখন বাসুদেব মুত সম্বন্ধে জ্ঞা'তব্য বিষয়ের উল্লেখ করিব । 
বাসুদেব শব্দ "বসুদেবের” অপত্য (পুত্র) এই অর্থে বসুদেব শব্দের উত্তর ফট 
প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে । এই অর্থে বাসুদেব শব্দে শ্রীকবষ্ণকে 
বুঝায়। এবং এই বাসুদেব মুৰ্বির পৃথক ধ্যানও ব্হিয়াছে। কিন্ত পাথবেব 
যতগুলি বাস্থদেব মুত্তি দেখা গিয়াছে সেগুলির একট'ও শ্রীকৃষ্ণের মুণ্ডি নহে । এই 
প্রবন্ধের উল্লিখিত বাসুদেব মুস্তটি দেখিতে অতি মনোবম একটি ক্ষুদ্র মৃত্তি। ইহা 
একথানি প্রস্তরের কাঠাসে খোদিত একটি সুন্দর মুত্তি। প্রস্তর এবং মুগ্তির রং 
পিঙ্গল বর্ণ ( অনেকটা Brown ০০]০ম:)। কাঠামথানা অনুমান ৮৭ ইঞ্চি দীর্ঘ 
ও ৫॥ ইঞ্চি প্রস্থ বিশিষ্ট হইবে । কাঠামের উভয় পার্শ্ব ও উপবিভাগ কারুকাধ্য 
বিশিষ্ট এবং নান! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থোদিত মুন্তি সন্নিবিষ্ট । বাসুদেব মুর্তি এবং ক্ষুদ্র সকল 
মুক্তির চক্ষু, কর্ণ নাসিকাদি মুখমণ্ডলের সঙ্গে সযতলবিশিষ্ট হইয়া যাওয়ায় বিলুপ্ত 
হইয়া গিযাছে। ইহা অমর প্রায় ষাট বংসর অবধি দেখিতেছি । ৃ 
বান্থদেব মূর্তিটি দ্বিভূজ পন্মাসনে উপবিষ্ট। ইহার বামহন্ত পল্লাসনোপরি শ্রস্ত 
এবং দক্ষিণ হস্ত লম্ঘমানাকারে পক্মাসন-ভূমি পধ্যস্থ বিস্তৃত। ইহাতে ইহা 
ভূমিস্পর্শ মুদ্রাবিশিষ্ট ক্ষুদ্র বন্ধ মুর্তি বলিরা মনে হয়। মুত্তিটি ধ্যানস্থ বুনধমূত্ির মতই 
দৃষ্ট হয়। হিন্দু ধর্মের পৃনরুভাত্খানের সমরে বনু বুদ্ধ মূর্তি যে হিন্দু দেবদেবী 
ইত্যাদির মৃর্তিতে পরিবর্তিত হইয়াছে তাহার প্রমাণ বেহারে এবং বুদ্ধ গয়ার পঞ্চ 
পাগুব, দ্রৌপদী ও তাঁবা মূৰ্তি প্রভৃতি 'লক্ষা করিলেই দেখিতে এবং বুঝিতে পারা 
যায়। এই প্রবন্ধোজিখিত বাস্থদেব মৃত্তিটি বুদ্ধ মুর্তি, পরে বান্ুদ্বেবপে পরিবর্তিত 
হইয়াছে বলিরা অনুমিত হয়। এই মুঠি এখনও পূর্বোক্ত দীঘিকার পশ্চিম তীরবাসী 
ধর্ম্মনারাষণের বংশীষ চৌধুরীদের বাড়ীতে বিষ্ণুরূপে পূজিত হইতেছেন। ইহাকে 
নারায়ণ বলিয়াই পুজা করা হয়। 
আমরা বাপাকালে এই মু্তির যে ধ্যান শুনিয়াছিলাম তাহাতে চতুভূর্জ লক্ষ্মী 
সরস্বতী সংযুক্ত বিষ্ণু মৃত্তিই বুঝা বায় ( বাস্সুদেবং চতুভূভিং লক্ষ্মী সরস্বতী সংঘুক্তং 
যজ্ঞোপৰীতীনং )। ইনি এখন সাধারণ দ্বিভূতর বিষ্ণু মুত্তির ধ্যানেই পৃক্জিত হইয়। 
থাকেন (ধ্বেরঃ সদা সবিতৃমপগুলমধ্যবন্তী সবসজিসানসম্নিবিষ্ট। কেয়ুববান্‌ 
কনক কুণ্লবান্‌ হিরগুষ হপুঃ বৃতশক্চক্রঃ )।. কিন্তু সুপ্তির বর্ণনা হইতে বুঝ! 


২৮ শ্রীহট্র সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 
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বাইবে যে, এই মুত্তি উল্লিখিত কোন ধ্যানের উদ্দিষ্ মূর্তি নহেন । এই মুর্তি বে বুদ্ধ' 
মুত্তি এবং পরে শিষ্ণুর মুর্তিতে পরিবর্তিত হইযাছেন ইহা দ্বারা আরও প্রমাণিত হয । 

দীথ্থিকা খনন সময়ে এই মুক্তিটি পূর্বোক্ত চৌধুরী বংশীয় শ্রীযুক্ত শচীন্দপ্রসাদ 
বায় চৌধুরীর বাডীতে পূজিত সুদর্শন ক্ষুদ্র ‘রধিবামন’ চক্রসহ প্রাপ্ত হওয়া! গিয়াছিল 
বলিয়া জনক্রুতিদ্বার! সমধিত। বাস্থদেব মুর্তি নারায়ণ ( বিষ্ণু) রূপে পূজিত 
হইলেও তান্ড্রিক দেবতার মত মাছমাংস ভোভ্রী। বৌদ্ধ ধর্শ্মের শেষ অবস্থায় তাহা 
হইতেই যে তান্ত্রিক ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা বহু পত্ডিতদ্বারা, সমর্থিত। 
তামার মনে হয় এই বুদ্ধরগী বামদের ( নারায়ণ) মুত্তির মাঁছমাংস ভক্ষণ (সেই 
তান্ত্রিক ধর্মের সঙ্গে সংস্পর্শমূলক । সম্ভবতঃ বাসুদেব মূর্তির একসঙ্গে প্রাপ্ত বা 
পুজিত বলিয়া দধিবামন মূৰ্তিও মাছমাংসভোজী হইয়াছেন । এই মুর্তিত্বয়ের সঙ্গে 
আরও বহু অন্তুত্ত গল্প যোজিত আছে। তাহার উল্লেখ এখানে নিশ্রয়োজন। 
মনীধীগণের গবেষণার জন্ত এই প্রবন্ধের অবতারণ| কবিলাম। ইহার প্রকৃত তথা 
আবিষ্কৃত হইলে কবৃতাৰ্থমন্ত হইব ৷ 


গ্রীকৃষ্ণবিহারী রায় চৌধুরী । 


পরিষদীয় 


পব্ধিং-পত্রিকার বিগত সংখা প্রকাশিত হইবার পরে আমরা, সদাশয় 
গভর্ণমেট পরিষদের বাৎসরিক বায়-নির্বাহের জন্য যে বাঁধিক সাহায্য ৫০০২ 
পাচ শত টাকা মঞ্জুর করিষাছেন তাহা পাইয়াছি। ইহা ছাড়া, স্বায়ত্ত-শাসন 
বিভাগের মন্ত্রী, মাননীয় খান সাহেব মৌলবী মুদ্রবিবব হোসেন চৌধুরী, বি-এল, 
মহাশষ তীহার বিশিষ্ট তহবিল হইতে পরিষৎকে ৫*২ পঞ্চাশ টাকা দান 
কবিয়াচেন-_এই টাকা ও আমাদের হস্তগত হইয়াছে। i 

আমরা বাধিক সাহাষ্য মঞ্জুরের জন্ত গভর্ণমেণ্টের নিকট অতিশঘ কৃতজ্ঞ । 

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বিগত ২৪শে জুন তারিখে পবিষদ্গৃহটি দেখিতে 
আসেন। পরিষদের কাজ যেভাবে আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে তিনি বিশেষ সন্তোষ 
প্রকাশ কবেন এবং পরিষদের কার্য্যের সহারতার জন্তু কিছু টাকা মঞ্জুর করিবেন 
হলিয়৷ বান। তিনি-৫০২ সাহাধ্য মঞ্জুর করিয়াছেন। তীহাঁর এই দানের অন্ত 
পবিষদের পক্ষ হইতে মাননীয় খান সাহেবকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
করিতেছি। 

বিগত ২৯শে আধাট আহট্র-সাহিত্য-পরিষদেব ষষ্ঠ বৎসরের প্রথম মাসিক 
অধিবেশন হর। অধ্যাপক মৌলবী আবদুল মুনিম চৌধুরী মহাশঘ শ্রীহট্রেব , 
প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে একটি সাবগর্ত প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরিষদেব অন্ততম 
সহকাবী-সভাপতি শ্রযুক্ত সতীশ চন্দ্র বায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন। 

অধ্যাপক মহাশয় তাহার প্রবন্ধে ঘাহা বলেন তাহাব সারমর্ম্ম এই £- 

হজরত শাহজলালেব আগমনের পূর্বে শ্রীহটে চারিটি হিন্দুবাজ্যের অবস্থিতিব 
প্রমাণ পাওয়া ষায়__লাউড়, গৌড়, জয়ন্তিষা এবং তরফ 1 দ্বাদশ শতাব্দীতে 
বাজ! বিজয় মাণিক্য লাউডে রাচ্জত্ব করিতেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে দেবসিংহ 
নামক এক রাজা লাউড়ে রাম্্ত্ব কবিতেন। পঞ্চাদশ শতাব্দীতে লাউড় রাজ্য 
জগন্াথপুব এবং বাণিয়াচঙ্গ এই ছুই রাজ্যে বিভক্ত হয়। সম্ভবতঃ ষোড়শ 
শতাব্দীতে বাণিধ্নাচল্পতি জগন্নাথপুর বাজ্য অধিকাৰ কবেন এবং আবার 





৩০ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
প্রচীন লিড রাজ্য বাণিয়াচঙ্গের অধীনে একরাঁজ্যে পরিণত হয়। সম্ভবতঃ 
ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বাণিয়াচঙ্গপতি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। সপ্তদশ 
শতাব্দীর প্রথমভাগে দিল্লীর সআাট জাহাঙ্গীরের স্বনামখ্যাত সুবেদার ইসলামর্খাব 
সঙ্গে বাণিয়াচজপতি আনোয়ার খাব বে যুদ্ধ হয় তাহাতে তীহাব ক্ষমতা বাংলার 
বার ভু'ইঞার মধ্যে কাহাবও অপেক্ষা হেয ছিল বলিয়া মনে হয় না ও সপ্ুদশ 
শতাবীতে সম্রাট জাহালীবের সময় বাঁণিযাচঙ্জ রাজ্যের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়। 
শাহজলাল ১৩*৩ খৃঃঅৰে শ্রীহটে আগমন করেন। তাহার অন্ুচবগণ রাজ্য 
বিস্তারের কোনও চেষ্ট। করেন নাই। গোঁড় গোবিন্দের পর তাহারা শুধু গৌড় 
রাজাই দখল করেন। হজ্সরত শাহজালালে আগমনের বহু পূর্ব হইতেই 
সম্ভবতঃ দশম কি একাদশ শতাব্দী হইতে--গৌড়ে হিন্দু রাজাব! বাঞ্জত্ব করিতে 
ছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীব শেষভাগ পধাস্ত গোৌঁড়বাজা” 
স্বাধীন বা নাম মাত্র বাংলার অধীনে ছিল। ষোড়শ শতাবীর প্রথম ভাগ হইতে 
বাংলা হইতে গোঁড়ে শাসনকর্তা নিযুক্ত হইতেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে 
বা-এজিদের অধীনে গৌড়রাজ্য মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা 
করে। সম্রাট জাহাজীরের সময় বাংলার সুবেদার ইসলামর্খার সেনানাষক 
সেক কামাল শ্ৰীহট্ট সহরের নিকটস্থ সুবমা নদীর অপর পাবে অবস্থিত কদমতলী 
ন-মক স্থানে বা-এজিদকে পরাস্ত কবিয়া গৌড় 'রাজ্য দখল করেন। বা-এজিদ 
সম্ভবতঃ প্রতাপগড়ের বা-এজিদ । তিনি প্রতাপগড় ও গৌড় দ্রইবাজ্য দখল 
করিযা এক বিশাল রাজা স্থাপন করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় বা-এজিদেব 
খ্বাধীনতা লুপ্ত হয়। 
জয়ত্তিয়া রাঙক্গের নাম মহাভারতে উল্লিখিত আছে । ইহাব রাণী বিখ্যাত 
এুমিলা দেবী বলিয়া ইহ! নাবীরাজ্য বলিয়া খ্যাত (ক)। জয়স্তিয়া অহম- 
রাজ ও ভ্রিপুবা-রাজের সঙ্গে অনেক যুদ্ধে ব্যাপৃত চিল। সাহ্‌ পাতা অযস্তিয়াম্ 
ইস্লামধন্্ প্রচার কবেন। কিন্তু ব্রিটিশ-শাসন কাল পর্ধযস্ত জরস্তিয়ার বাজ্পরিবাব 
হিন্দুই ছিলেন। ব্রিটিশ শাসন কালে জয়স্তিয়ার স্বাধীনতা লুপ্ত হয়। 


(ক) ইহা! প্রকৃত তথ্যের উপর স্থাপিত নয় বলিয়া মনে হয়। জয়ন্তিয়ার 
নাম মহাভারতে উল্লিখিত হয নাই। সম্পাদক । 





AAA পিসি বালা ত 
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ইজবত শাহজলালের আগমন কালে তরফ হিন্দু রাজ্য ছিল। তখন ইহার 
অন্ত নাম ছিল। / চতুর্দশ শতাব্দীতে হজরত শাহদ্রললেব আগমনের পর তবফ 
মুসলমান রাজ্যে পরিণত হ্য। তরফ গৌড়ের অধীন ছিলনা বলিয়াই অনুমিত 
হয়। তরফ রাজ্য ত্রিপুরার ব্রাহ্মণবাড়িয়া নাব-ভিভিসনের অনেক স্থান পর্য্যন্ত 
ব্যাপৃত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীব শেষভাগে তরফরাজ্য ত্রিপুরার অধীনস্থ হয়। 
অল্পকাল পরে ইতিহাস বিখ্যাত ওদ্‌মান তরফেব উত্তবাংশ দখল করেন। এবং 
সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করিবার প্রয়াস পাঁন। সপ্তদশ 


শতাঁবীব প্রারম্ভে মৌলবীবাদাবস্থিত চৌধালিশের বিখ্যাত যুদ্ধে ওদ্মান নিহত 
হইলে তরফ রাজ্য ও ইটা মোগলের অধিকৃত হ্য়। 


ইটা রাজ্য স্থবিদনাবায়ণের পুর্ব পুরুষ স্থাপন করেন । ষোড়শ শতাব্দীর 
শেষভাগে বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ওসমান স্থবিদনারায়ণকে পরাজিত 
কৰিয়। ইটা দখল করেন। এবং তিনি এই স্থান হইতে মোগলদের বিরুছে 
পাঠান বংশের স্বাধীনতা রক্ষ। করিবাব প্রয়ার পান। সম্রাট জাহাঙ্গীরের 
রাজত্বকালে বাংলার সুবেদাব ইসলাম খাঁর বিখ্যাত সেনানায়ক এবং পরবর্তী 
সুবেদার সুজাত খাঁর হন্তে বিখ্যাত চৌয়ালিশের যুদ্ধে ওস্মান নিহত হন। 
ইহাই মোগল পাঠানের শেষ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে পাঠাননের স্বাধীনতার শেষ আশা 
নির্ঘ,ল হয়। ইটা এবং শরহট্টে ওসমানের রাজ্য মোগলদের হস্তগত হয়। 

দেওবাঁইলেব অধিপতি মৃজা! মাং তুরানীর পুত্র প্রভাব খা প্রতাপগড় রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠাতা । এই রাজ্য চতুর্দশ শতাব্দীতে হজরত পাহজলালের আগমনের পর 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিহাস প্রসিদ্ধ গৌড়ের শেষ অধিপতি বা-এজিদ বোধ হয় 


ঘৃজা মাং তুরানীব বংশধর । সম্তুদশ শতাব্দীতে কদমতলীর যুদ্ধে ইসলাম খাঁর 
সেনানায়ক সেক কামালের হস্তে বা-এজিদ পরাজিত হইলে প্রতাপগড় ও 
মোগলদের অধিকৃত হয়। 


ছাদশ শাতবীতে বাংলার নৃপতি বল্লালসেনের রাজত্বকালে বাংলা দেশে ষে 
সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হয়, সেই সময় অনেক স্বাধীনচেতা ব্রাহ্মণ এবং উচ্চ 
বংশীয় হিন্দু শ্রৃহট্টের হিন্দু বাজ্যগুপিতে আসিয়া বাস করেন (ক)। তাঁহাদের মধ্যে 
যে শীচৈতন্য, শ্রীঅদ্বৈতাচাৰ্য্য, রঘুনাথ শিরোমণি এবং মুরাবি গুপ্ত প্রভৃতি 





7... (ক) ইহা তর্কিত। _ সম্পাদক। 


৩২ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


খাভনামা এবং ভারত বিখ্যাত মনীষীগণ জন্মগ্রহণ করিবেন ইহাতে আশ্চর্যের 
কিছুই নাই ৷” 

শ্ৰীযুত কৃষ্ণবিহাবী রায় চৌধুবী মঙ্গাশষ তাহাব অগ্রঙ্জ শরীবুত ঈশানচন্ত্র রায 
চৌধুরী মহাশয়ের বন্থপূর্ব্ব প্রকাশিত মতামতের উল্লেখ করিয়া রাজা সুবিদ 
নারায়ণের সময় সন্ধে প্রক্েসার মুনিম চৌধুরীব বক্তৃতা সমর্থন করেন। তবে 
তিনি বলেন যে খাজা উস্ঘানের শেষ যুদ্ধে কিছুকাল পূর্বে বাজা সুবিদ 
নারায়ণের সময হইবে । 

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্ত্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয বক্তাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিয়া খাজা 
ওস্মানের শেষ যুদ্ধ সম্বন্ধে বিস্তৃত প্রবন্ধ (ক) অনূব ভবিষ্যতে পাঠ করিবার অস্থু- 
রোধ করেন। তিনি বলেন প্বাহারিস্তান গযবি উল্লিখিত শ্রীহট্রেব বীবদের জন্য 
আমরা নিশ্চয়ই গৌববান্বিত। তবে আমাদের গৌবব স্ুদৃঢ হইবে আমবা যখন 
বুদ্ধের অস্টরসস্তার সৈম্থসংখা ইত্যাদিব গুরুত্ব ও পরিমাণ জানিতে পারিব । 

মাননীয় বসস্তকুমার দাল মহাশয় বক্তার অন্তরসন্ধানের সাহায্যের দন্ত তাহার 
জ্ঞাত দুই একটি এতিহাসিক তত্ত্বের উল্লেখ করেন। প্রথমে তিনি, বলেন যে 
পীর শাহজলালের সঙ্গী ৩৬০ লন. আউলিধাব অন্ঠতম শাহফরান। দক্ষিণকাছে 
যে রগ! আছে মেই দবগ! সম্বন্ধে অনেক কাগজপত্র কোনও মোকদামা প্রসঙ্গে 
তিনি দেখিতে পান। তাহা হইতে দেখা ষায় এই দরগার জন্য প্রায় ৩ শত 
হাল নিষ্ষব ভূমি দান করা হইযাঞ্জি। বর্তমান খাদিম নগব বাগান এইসব 
ভূষির অন্তর্গত । তিনি এই প্রসঙ্গে আরও জানিতে পারেন যে এইসব ভূমি 
পূর্ব্বে জৈস্তিয়া রাজার ছিল। স্থবমার দক্ষিণ পাববর্তী তিনটা পরগণা জযস্তিয়া 
রাজাকে দিয়! তাহার বদলে শ্রীহট্র সংবের নিকটবর্তী জয়স্তিয়া রাজার কয়েকটি 
পরগণা লাভ করা হয়। 

তরফের স্থলতানলীব সৈয়দ পবিবাবের প্রনঙ্গে মাননীয় দাস মহাশয় বলেন 
যে পূর্বে শ্রীহট্র জেলার ফৌজদারী আদালত তবফে ছিল এবং সেখানে অনেক 
বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া আসিতেন। ' 

সভাপতি শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র রায় মহাশয মূল বক্তা প্রফেসার মুনিম চৌধুরী 
এবং মাননীয় দাস মহাশয়, শ্রীযুক্ত রজেন্রনাবায়ণ চৌধুরী মহাশয প্রভৃতি যাহাবা 


(ক) এ সম্বন্ধে পরিষদ পত্রিকা ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যার €ম পৃষ্ঠার পাদটীকা . 
দ্রষ্টব্য । _সম্পাদক। 





পরিষদীয় ৩৩ 


পাশাপাশি পাপা IAIN DANA PANT শপাশাপিশিশপিশাশাপাপাশিশি, 


বক্তৃতার বিষয় আলোচনায় যোগদান করিয়াছেন তাহাদিগকে সর্বপ্রথম তাহার 
আন্তবিক ধন্তবাদ জ্ঞাপন করেন; তৎ্পরে তিনি বলেন যে তাহার শেষ বিলাত 
প্রবাসেব সময় মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের সাম্বসৎরিক স্থৃতি দিবসে রাজার 
পাবসী লেখা দেখিবার জন্ট তিনি বুটাশ মিউজিয়ামে যান। সেই সময়ে তিনি 
ক্যাটালগে ভাবতীয় হিন্দু দর্শনাদি সম্বন্ধে মুসলমান লেখকদের অনেক পাবসী 
গ্স্থেব উল্লেখ দেখিতে পান। তিনি বলেন এসব শেখার একট! বাংল! ভঞ্জমা 
কবা সাহিত্য পরিষদ্দেব একটা উৎকৃষ্ট কাধের মধ্যে পবিগণিত হওয়া উচিত । 
শ্রীহট্ের ইতিবৃত্বের মধ্যে ষে সব এঁতিহাসিক ভ্রম ক্রমশঃ ধরা পড়িতেছে 
সেই সম্বন্ধে তিনি বলেন ষে গ্রন্থের উদ্যোক্তা! ও লেখক, স্বর্গার পণ্ডিত পদ্মনাথ 
ভট্টাচার্য ও শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্বনিধি মহাশধ তখন যে সব উপকবণ পাইয়া- 
ছেন তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই তাহাদের জ্ঞান বিশ্বাস মতে ইতিহাসের পত্তন 
কবিরা গিয়াছেন, এবং তাহাদের এই ইতিহাস ভ্রমসঙ্কুল হইলেও ইহ হইতেই 


আমাদের অনুসন্ধানের প্রেরণা আসিয়াছে এবং তাহাদেব ভুল সংশোধন 
করিয়াও আমরা তাহাদেব নিকট খুনী থাঁকিব। 


শহরের ইতিহাসের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় এখনও অন্ধকারে লুকায়িত আছে 
এই কথা বুঝাইতে গিয়া সভাপতি মহাশয় বলেন যে পীর শাহজলালের সময় 
হইতেই শ্রীহট্রেব একটা ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। গীব শাহ্জলাল 
চৈতন্তের দুইশত বৎসরের ও পূর্ববর্তী নন। কিন্তু যে জেলার চৈতন্থের সমযে 
বাংলাব সভ্যতার ইতিহাসে এতবড় একটা বিশিষ্ট দান রহিয়াছে সেই জেলাব 
কৃষ্টি ইতিহান অন্ততঃ আরও হাজার বসব পূর্ববর্তী হইবে । ইউরোপে 
ত্রয়োদশ শতার্বীতে ষে কৃষ্টি আন্দোলন হয় তাহাব ফল পাওয়া যায় উনতিংশ 
শতাব্দীতে । শীহট্টের প্রাক শাহজলাল যুগের কৃষ্টির ইতিহাস এখনও তিমিবাচ্ছন্ন। 
ঞহট্েব ইতিহাসের এই অন্ধকার অধ্যাষে আলোকপাত কর! গ্রহষ্ট সাহিত্য 
পবিবদেব এক বিশেষ প্রচেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত। 
আসামের মহাপুরুষ শঙ্কর দেব প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের ইত্থিহাসের কোনও 
- ষোগন্থত্র আছে কিনা তাহাও আমাদের অনুসন্ধানের এক সুন্দর বিষয় হইবে। 


জ্বীণশিমোহন চক্রবর্তী । 





জপ ৬৮ 
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ভ্রীহট্টে খাজা উদ্মান 


খাজা উস্মানের শ্রীহট্রে আগমন, অবস্থিত্তি এবং কার্যযা বল্ী,--ইতিহাসেব 
একট! মূল্যবান অংশ হইলেও আপ পর্য্যন্ত তাহ! অতীতের গ্রাট ষবনিকার 
অস্তরালে আচ্ছাদিত রহিয়াছে । এইজন্ত শ্রীহটেব সেই যুগের ইতিহাসে নানা 
অবাস্তব কল্পনা দেখা যায়) এসব কল্পনা সত্য কি না,_সে বিচার পরে প্রমাণ 
সাহায্যে কব! যাইবে; এখন কেবল এইমান্রই দেখা যাউক কোন লময়ে 
এবং কি উপলক্ষে খাজ উদস্মান প্রমুখ বিশাল পাঠানবাহিনী বাজলার এই 
শেষ সীমায়, পর্ববতময় শ্রীহট্রে আসিয়া বাস করিলেন। ইহা স্থির করিতে 
হইলে, এই আফঘানদলেব ও তাঁহাদের অধিপতি খাজ! উদ্মানের, তৎপূর্ব বর্তী 
সময়েব অবস্থা এবং কাৰ্য্যকলাপ বিচাব কাবতে হইবে। 

কেরানি বংশীয় শেষ স্বাধীন রাজা দায়ুদ খাঁর মৃত্যু সময়ে, তাহাব বংশে 
যোগ্য নেতা কেহ না থাকাষ, আফঘানেরা সেনাপতি কতলূর্খাকেই আপনাদের 
মলপতির পদে বরণ করে। খাজা উন্‌মানেব পিতা--মিঞ। ঈসা খা লোহানী 
মন্ত্রীর পদে বৃত হইলেন । কতলু খা সময সময বাজা মানসিংহের সহিত যুদ্ধে 


৩৫ শ্রীহটে খাজা উস্মান 


পালাল A US A TAO IONIAN II SL AAA পপ ০৯ 


ল্প্ধি হইলেও জয়লাভ করিতে পারিতেন ন|। তিনি চৌদ্দ বৎসর আঁফঘানদের 
আধিপত্য করিয়া ১৫৯* খৃষ্টাব্দে কালগ্রাসে পতিত হন। সে সময়ে, তীর 
নসিব শাহ, লোদি খা ও জামাল খাঁ নামে তিনটী পুত্র নাবালক থাকায়, 
আফঘানেব! মন্ত্রী ঈস! খা লোহানীকেই আপনাদের অধিপত্তির পদে, উড়িস্যায় 
এবং দক্ষিণবঙ্গ স্থাপন কবিলঞ্চ | এই শান্তশীল বুদ্ধিমান রাজা, নামে মাত্র 
মোঘল সম্রাটের অধীনতা৷ স্বীকাব কবিয়াই কার্য্যতঃ স্বাধীনভাবে দক্ষিণবঙ্গ ও 
উড়িস্তা প্রদেশ ভোগ করেন? তাহাব জীবনকালে কোনও পক্ষই সন্ধিব সর্ত 
লঙ্ঘন করেন নাই । ৭ 


থাজা ঈসার মৃত্যুব পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র খাজা সুলেমান, আঁফঘানদেব 
নায়ক হইয়া অল্পদিন মাত্র রাজত্ব করেন। ইহাব সময়েই অর্থলোভী পাঠানগণ 
জগপ্লাথ দেবের সমৃদ্ধ দেবোত্তর সম্পত্তি অধিকার কবিল। ইহাতে বাজা মাণ- 
সিংহ, সম্রাটের আদেশে সুবর্ণবেখা ন্দীব তীরে আফঘানদিপকে পরাঞ্রিত 
করেন। পাঠানেরা কটক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, মোঘল সেন! সেই দুর্গ 
অবরোধ করে। তখন পাঠানেরা তাহাদেব হম্তীগুলি সম্রাটকে দিয়া বশ্যতা 
স্বীকার পূর্বক খলিফাবাদ জেলায জার়গীব প্রাপ্ত হয় । 


«‘‘Miyan Ise Khan TLohani, who after the death of 
Qutlu khan was the leader of the Afghans in Orissa, and 
southern Bengal. #%#Sulainan reigned fora short time. 
# ক # Usman succeeded him and received from Man Singh 
lands in Orissa and Satgaon and later in Eastern Bengal, 
with ৪ revenue of 5 to 6 lacs per annum.” 


H Blochmann’s “Note on the death of Usman: Lohani,.” 

#$ ‘‘As long as Khuaje Issa, the Prime Minister of the 
Afghans, lived, the peace was preserved inviolate on both 
side; but at the end of two years that able man quitted 
this transitory world, and the covetous Afghans seized 
upon the rich and sacred territory of Jagernout.” 


“Stewart's History of Bengal, ৮, 207, 





সপ পাপা ক তাপত ৯ ৩৯৫৯ স্পিন সিসি সর এলত সস সপ স্পিসিরিসপিসিপস্প সস সপাসিপিস্পিস্পি সপ পপ 


স্থলেমানের মৃতাব পব. পুনরায় পাঠানেরা বিদ্রোহী হয়, কিন্তু আবার 
পরাজিত হইয়া সম্রাটের অধীনতা স্বীকার পূর্বক পূর্ববঙ্গে জায়গীব প্রাপ্ত হয়। 
কিন্তু পূর্ববলের কোন স্থানে জায়গীব পাইয়াছিল, তাহা জানা যায় না। 
মঘ্জান-ই-আফঘানী হইতে এই মাত্রই জানা গিধাছে যে, অবশেষে পাঠানের! 
*পূর্ববঙ্গে জায়গীর পাইঘাছিল। তবে ইহ| সতা ধে, শ্রীহট্রে আফঘানেবা 
জায়গীধ পায় নাই। যদিও সেই সময শ্রীহট্র ও পূর্ববঙ্গ নামেই খ্যাত ছিল বটে, 
প্রকৃতপক্ষে তাহা মোঘল সম্রাটেব অধীন ছিল না। এই পর্বত সঙ্কুল জেলাটাঁকে 
মঘজান-ই-আফঘানী রচয়িতা, -__"কোহেস্তান-এ-টাকাঁ” অথাৎ প্ঢাকার পার্বত্য 
প্রদেশ নামে” অভিহিত করিয়াছেন । 


খৃষ্টাঘ যোড়শ শতাব্দীতে উত্তব শ্রীহট্র ( ববাক নদীব উত্তব তীরবন্তি ভূভাগ ) 
মুদপমানদের অধিরুত ছিল, আর দক্ষিণ শ্রীহট্টের রাঞ্জনগবে ব্রাহ্মণ বংশীয় রাজা 
ভানু নারায়ণ এবং তাহাব' জ্যেষ্ঠ পুত্র সুবিদ নাবাধণ স্বাধীন রাজা ছিলেন ।& 
প্রতাপগড়েব তুবানী বংশের ভূম্বামীগণ এবং তবফের মুসলমান জমিদারগণ 
ত্রিপুরেশ্ববেরই প্রজা ছিলেন। ম্বতরাং আফঘানেব শ্রীহট্র জেলায় জায়গীর পায় 
নাই। এ দেশে জ-য়গীর না পাইলেও পার্শ্ববর্ঠি জেলায় আঁফঘানেরা জায়গীর 
পাইয়া বাস করিতেছিল; ইহাতেই শ্রাহট্রে প্রবেশ করা এবং এই নিভৃত স্থানে 


#15. But she fact that many Zemindars have been 
paying revenus to the company during the last fifty years 
for parts of hills included in this claim (by the Tipperah 
Rajah) is alone fatal to its admission und it may also be 
proved were it necessary that the country in the southern 
bank of the Kuseyara was conquerred by the Magels not 
from Tipperah but from Subed Roy, the Rajab of Rajnagar, 
an independent 00191, whose family was forcibly con- 
verted to Mohomodanism by Kbuaje Osman, ৪০০৪৮ 200 
years ugo.” 


(From Report in Surveys by Lieutenant Thomas Fisher.) 
1821-27. P. 29, 


৩৭. শ্ীহটে খাজা উ্মান 
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নিরাপদে বাদ করা, থাজা উস্মান প্রমুখ পাঠানগণেব বাঞ্ছনীয় হইয়াছিল। রাজা 
'সুবিদ নারায়ণের বংশ্ধর,__ইটাব মনস্থর নগরের দেওয়ান বাড়ীতে যে পারি- 
বারিক ইত্হাস আছে, সেই পুস্তকে -লিখিত আছে যে, খাজ! উস্মান ১৫৯৮ 
খৃষ্টাব্দে শ্ীহট্টে আঁসিয৷ তরফ, রাজ্রনগব ও শীহট্ট (উত্বরাংশ ) অধিকার করতঃ 
জীহর্মোব গিরিদুর্গে বাস করিতেছিলেন। মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত প্রায় তের বৎসর 
খাজা উন্‌্মান & দেশে বাস করেন। 

খাজা উন্‌মানের শ্রীহট্রে আগমন ও অবস্থান সম্বন্ধে “নীহ ঘর” এবং 
"রি মুহ্র মাদার ফেমিলি অব সিল্হেট (The Mujmadar family of 
31096)” নামক পুস্তক দু*টিতে ঠিক একই বকমের ভ্রমাত্মক উক্তি দেখা যায়, 
যেন এক তালিমে লিখিত, বা একই ছাচে গঠিত। এমন না হইলে ত কিভিন্ন 
সময়ে, বিভিন্ন লেখকের লেখায় একই প্রকাব ভ্রান্তি কি অবাস্তব উক্তি সমান 
হইতে পাবে না? কিন্তু এই খাজা উস্যান সম্বন্ধে "শরীহট্রের ইতিবৃত্ত” পুস্তক 
লেখক ভিন্ন পথগামী। তিনি শ্রৃহট দর্পণের খাতিরে এক খাজা উদমানের অস্তিত্ব 
স্বীকার করিলেও,কখন তাহাকে “ভাঙ্গগাছেব জমিদার আর কখন বা 
“মুর্শিদাবাদ হইঁতে আগত” স্থির কবিয়াছেন। কিন্ত আমাদের বর্ণিত এই 
খাজ! উস্‌মান ছুর্গেশ নন্দিনীর ওস্মান )ই যে তরফ, রাজনগর ও শঁহট্ু সহর 
বিঞ্জেতা এবং ইনিই. বে আমাদের দেশের শ্রীহুর্ধ্যের দুর্গের নিকটে,_মোঘল 
সেনাপতি স্থজ়্েত খার সন্তে যুদ্ধে মারা গিয়াছেন, তাহ! ১৩১৩ সন অবধি 
প্রমাণ সহ বলিলেও তিনি সে কথা কিছুতেই শ্বীকাব করিভে রাজি হন নাই) 
বরং যাহারা প্রমাণ দিয়া “এ দেশে খাজা উম্মানের মৃত্যু” সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, 
তাঁহাদের সেই সত্য সিদ্ধান্ত__“সন্মার্জ্জনীক্জ সহায়ে দূর করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন 





* শ্রীহট্রের ইতিবৃত্ত -২য় ভাগ ২য় খণ্ড_ ১৬৯ পৃষ্ঠা । 

পত্ডিত সুঁরুনাথ কাব্যতীর্থ বিদ্বানিধি মহাশয়, তাহার "অমবকোষে*, 
*সম্মার্জনী” শর্ীটির অন্থবাদে,_-«কোন স্থানে ঝাটা বা ঝাডুন, কোন স্থানে 
খেঙ্গরা কোন স্থানে বা পি্থা বলে” এইরূপ লিখিস্বাছেন। বিষ্ণু মন্দিরের 
হইলেও প্নম্মর্জিনী” ঝাটা-ই বটে । | -_লেখক। 





শ্রীহট সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা ৩৮ 
ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত উপেন্তর চন্দ্র গুহ বিএ, বিটি 
মহাশয়, ১৩২০ সনে ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মুখ-পত্রিকা 
-প্প্রতিভাশ্ব, এবং কলিকাতা বিশ্ব বিদ্তালয়ের তদানীন্তন ভাইস্‌ 
চান্সেলব স্যার যছুনাথ সবকার মহাশয় ১৩২৮ সনেব প্প্রবাসী* পত্রে আমার 
মত সমর্থন করিবার পর, অচ্যুত বাবুর প্রধান পৃষ্ঠপোষক স্বর্গীয় পদ্মনাথ 
ভট্টাচার্য্য এম, এ বিষ্াবিনোদ মহাশয়, অগত্যা (প্রথম লেখকের নাম না 
করিয়াই ) ১০ দশ বৎসর পরে আবিষ্কৃত,_বাহাব-ই-স্তান” পুস্তকের উক্তি, 
প্থাজ| উম্মানেব এ দেশে মৃত্যু” স্বীকার পূর্বক ১৩৩৭ সালের পশিক্ষা-সেবক* 
পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লিখিলেন। এ সকল শক্তিশালী লেখক কর্তৃক অচ্যুত 
বাবুর খাজা উস্‌মান সম্বন্ধীয় ভ্রমাত্মক সিদ্ধাস্তবাদ খণ্ডিত হইয়াচে। অতএব 
এই খাজা উস্মান যে রাজ! সুবিদ নারায়ণের এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমকালের 
লোক, ইহাতে অচ্যুত বাবুর অবিচলিত ভ্রম ছিল, তাহ! নিশ্চয়ই দূর হইবে। 
কেবল যে বাহার-ই-স্তানে গায়েবী পুম্তকই খাজা উসমানের এই দেশে 
আগমনের এবং মৃত্যুর বিবরণ বলিগ্বাছে, তাহা নয়। মঘজান-ই-আফঘানী 
হইতেই প্রথমে খার্জা উস্মানের বিবরণ জানা গিয়াছে মিঃ ব্লকম্যান, তাহার 
অনূদিত আইন-ই-আকববীর পরিপিষ্টে, খাজা উদ্যান লোহানীর মৃত্যু সম্বন্ধে 
মঘজান-ই-আঁফগানী অবলম্বনে মন্তব্য লখিয়াছেন। ওঁ মন্তব্যে তিনি বলিয়া- 
ছেন যে, মঘজান মতে উস্মানের সহিত যুদ্ধ, ১০২১ হিঃ ৯ই মহরম - রবিবার, 
ঢাকা হইতে ১** ক্রোশ দূরে; নেক উষ্যাল নামক স্থানে হইয়াছে। ও স্থানকে 
‘ঢাকার পার্বত্য গ্রদেশ” বলা হইয়াছে + 





এসপি 





# ‘His (Usmen’s) residence is described to have been 
the Kohistan-i-Dhacca, or hills of Dhacca.” 

“The fight with Usman took place on sunday, 9৮ 
Mubarrom 1021, or 2nd March, 1612 ata distance of 100 
kos from Dhacca. My Ms. of the Mokihzan calls the 
place of the battle Nek Ujyal. 

Vide —H. Blochmann’s ““Note on the death of Usman 
Lohani.” 


৬৯ হটে খাজ। উস্মান 





কি 


১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের গভর্ণব জেনারেল নর্থকুক সাহেবের সময়, ঢাকা 
হইতে খাবিজ্ঞ হইয়া শ্ৰীহট্ট জিলা আসামের চিফ কমি“নাবের শালনাধীন হয়। 
খাস আসামের লোকসংখ্যা যত, স্থরম! উপত্যকা ( গ্রহটের ও কাছাড়েব ) 
লোকসংখ্যা ও প্রায় তত। থান আসামের সর্কপ্রকাব আয়ে ' আলামের 
শাসনব্যয় চলে না বলিয়া আদামেব চিফ কমিশনারের প্রার্থনায় ধনজন সম্পন্ন 
দুর্ভাগ্য শ্রীহ্র জিলাকে গভর্ণব জেনাবেল লর্ড নর্থক্রক কিছুদিনের জন্য আসামে 
যোগ করিয়া দেন। 'যতদিন এই জিলা ঢাকা বিভাগে ছিল, ভত্দিনই উহা 
পূর্ববঙ্গ (7:98690, Bengal) নামেই অভিহিত হইত। খাজা উস্মানেব 
আগমনের সময়ে শ্রীহষ্ট জিলা পূর্ববঙ্গ নামেই পরিচিত ছিল। এ যাবৎ এই 
ছিলার অধিবাসীগণ প্রায় সমস্তই বাঙ্গালী, লেখ্য ও কথ্য ভাষা বাচালা, প্রাচীন 
ভাষা সংস্কৃত, আববী, উদ্দ,, ফাবসী। জীহট্রের অধিকাণ্ণ স্থান পর্কতময় 
এবং বড়বড বিল, হাওব বিশিষ্ট জলাভূমি; ইহা ঢাকা হইতে ১*০ ক্রোশ 
দূবে এবঃ ঢাকা বিভাগের পর্বতময় স্থান বলিয়া মুসলমান এঁতিহাসিকগণ 
শ্রীহট্টকে প্ডাকাব পার্বত্য প্রদেশ” বা কোহিম্তান-ই ঢাক! বলিধাছেন। 

নেক উধ্যাল ( উজ্জিয়াল ) শব্দে পবিত্র দেশ, বুঝায়। : শ্ৰীহট্ট, হজবত 
শাহজলাল:ইয়েমেনী প্রমুধ ৩৭২ (তরফ মহ) আউলিয়া দ্ববেশের দেশ, 
মুসলমানগণের মতে এখানের মাটা স্বাদে বর্ণে আরবের মাটীর সমান) শাহজলাল 
সাহেবের দরগাহের কূপের সহিত আরবের পবিত্র মন্কা তীর্থের আবে অম্জমের 
জলের সংযোগ আছে । এই সকল কারণে মুসলমানগণ্েব পক্ষে শ্রীহট্ট ও 
পবিত্র মক্কা তীর্ঘের সমান। এ দেশেব শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে মৌলবী নছব উল্লা সাহেব 
বলিয়াছেন, : 

“পৃথিহীর উপরে ছিল ঘতেক নগর। 
বড়াইর দাবী কৈল মনের ভিতর ॥ 
ছিলট নগর এক ছিল যেই অল্প। 
বড়াইব বাতে সেই না করিল গল্প | 
ছোট জানি আপনাকে খামোস রহিল। 


এ জন্যে মর্তবা তারে মাবুদে বখ্‌পিল ॥ 
চু ক ছু, 


শ্রীহট সাহিভা-পরিষং-পত্রিকা ৪০ 


পি এ ০৮ ৯৬৯৯ ১ ত তত ০০৬৮৬০৮০৮৮৩৬০ তত ৩ পিপাসা ২৯৮ ০৯ ০ উরি 


তুব নামে পাহাড় এক অতি মান্তমান। 
মর্তবা দিলে তাবে তাহার সমান ॥ 
ছিলট হইল এক বোজরগেঁব স্থান। 
মান্থেতে হইল সেই শ্বর্গের সমান ॥ণ a 
খাজা! উস্মান সম্বন্ধে শ্রহট্ট দর্পণে এবং The Mazumdar family 
পুস্তকে যে সকল ভিত্তিহীন, প্রমাণশূন্ত, অসম্ভব কথাব অবতারণা করিয়া 
শ্্রীহট্টের খাটি ইতিহাসে মাটী চাপা দিয়াছেন, নে সব কথার সত্যতার বিচার 
পরে কর! যাঁইবে। এখন এইমাঁত্রই বিচাধ্য যে. তাঁহাদের কথিত থাড 
উসদ্‌মান,-_কে ? খান বাহাদুব মাহান্মৰ বক্ত মুজমাদার সাহেব, তীহাব পুস্তকের 
২য় পৃষ্ঠায়__“সম্রাট সেব শাহেব বিদ্রোহী’” এক থাজা উস্মানের ও খাজা 
ওয়ালির বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারা “থাজ ঈসার পুত্র কিনা” এমন সন্দেহ- 
জাগে । কারণ, সম্রাট সেব শাহের জীবনকালে, লোহানী পাঠান বংশের 
মিঞা খাজা ঈদাব পুত্ৰগণ জন্মে নাই । কিন্তু তিনি বলিয়াছেন, ইহারা তরফ, 
ইটা ও শ্রীহষ্ট অধিকার করিষা তথাঁৰ আপনার্দিগকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিযা- 
ছিলেন|& ইহা খাটী তা কথা, খাঙ্গা ঈসার পুত্র থাজ্জ উদ্মানই ইটার 
রাজনগরের রাজ! সুবিদ নারাষণের বাজ্য অধিকার করিয়া তাহার এঁন্র্য্যের 


‘’ তওয়াবিথ জলালি--১০ম পৃষ্টা: 


*০৮০ When however, the lineal descendants of Hosein 
Shah Shurki became extinct, during the revolution follo- 
wing the accession of Sher shah to the throne of Delhi, 
Sonaghazi, Kedar Raiand other Zemindars of Bengal, in 
league with Riasat Aly Khan and Musnad Aly, Zemindars 
of Jangalbari, Khajah Usman, Kbajah Waly, and Fate 
khar, all acting in consort, at the instigation of Usman 
and Waly and accompanied by a body of cavalry of certain 
Afghan rebels against Sher Shah, took possession of 
Pergunnas Tarf, Ita and Sylhet, where they firmly 996৪৮ 
blished themselves, etc.” 

The Mujmadar Family cf Sylhet, P. 2. 


৪১ শ্লীহটে খাজা উস্মান 


সরতে পপিটিশী পপি পরি পতি পি পপ তল পাপ ললি লস লং লং লী লছ লং লু লও এল পপি লও পাস লং পাপিসিসিপত 


দুর্গে বাস করিতেছিলেন। এবং এই থাজা উস্মানই তরফ পবগণার মুসলমান 
জমিদারকে এবং উত্তর শ্রীহটের মুসলমান বাঁজগ্রাতিনিধিগণকে ( আমিন, 
কানুনগো ও দেওয়ানকে ) পবাজয় পূর্বক তাঁহাদের বাজ্যও অধিকার করিয়া- 
-ছিলেন। খাজা উস্মানের তরফ, রাঁজনগব ও শ্রীহট্ট অধিকারের ৫৩ বৎসর 
পুর্বে ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে সের শাহেব মৃত্যু হইয়াছিল। স্থতরাং “সেব শাহের সময়ে” 
খাজ। উস্মান জন্মেন নাই-_-এদেশ অধিকাব কালে খাজা উস্মানের বয়ন 
২৬ বৎসর হইয়াছিল । 

আনাম গবর্ণমেণ্টের পিভিলিয়ান কন্মচাবী মিঃ বি, সি, বলেন।-তাহার 
ইতিহাঁসেব একস্তানে এই রাজনগর বিজয়ী খাজা উস্মানকে "মুর্শিদাবাদ” হইতে 
আগতণ', আর এক স্থলে, “ভাঙ্গগাছের জমিদীর+ + বলিয়া পরিচয় দিষাছিলেন; 
এবং এই খাজ! উস্মানকে "সরওয়ার খাব পৌত্র লুদি কষা পরাস্ত কবিয়াছেন*” 
ইহাও একাধিকবার বলিয়াছেন । 

ভাম্থগাছ ও আদ্মপুব পবগণ! রাজা সুবিদনারায়ণেরই রাজ্যান্তরগত ছিল, খাজা 
উসমান এ দেশে আসিবার পূর্ব্বে এখানে মুসলমান প্র! অতি ব্বিল ছিল। 
খাজ উসমানের আগমন দিন হইতেই এ দেশে মুনলসান অধিব-নীর সংখ্যা 


স্পা 


$ “6 (Raja 99010 Narayan) was, however, suddenly 
attacked by & Pathan from Murshedabad named Khowaj 
Osman, and in disgust committed suicide while worshipping 
in the family temple. A few years later khowaj Osman, 
the ruins of whose fort is still to be seen in the Ite. hills in 
the Srisurjya& mousze, rose in revolt with other Zemindars, 
and seized pargenas Ite, Tarf and Sylhet, but was subdued 
by Lodi Khan, grandson of Sorwar Khan.” 

B. CO. Allen's Assam District Gazetters, Vol. II Sylhet. 
P. 23. 

+ “Thus Jahanpur is called after Jahan, son of Lodi 
Khan, who subdued Khaja Osman Khan, the Zeminder of 
Bhanugach.?” . 

B. C. Allen’s Assam District Gazetters, Vol, Ii Sylhet 
P, 94. 





প্রীহটে খাজা উস্মান ৪২ 


অধিক হইয়াছে। লেখকের বাড়ীব একমাইল মাত্র দুবে ভাঙুগাছ, সুতরাং ভামুগাছের 
প্রাচীন ইতিহাস,-_অন্যুন চারিশত বৎসর পধ্যস্ত.-_পরিফ্কারভাবে জানা আছে। 
ভান্ুগাছে বাদদাহী সনন্দ বা সম্মান প্রাপ্ত তেরটি মুসলমান পরিবার ছিলেন, এখন 
তার কয়েকটি ঘর লোপ পাইয়াছে। এই তেরটি বংশের বা অপর কোনও বংশেই 
প্থাজ। উস্মান খান” নামক ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া জানা ষায় না । এ বিষয়ে ইতি: 
হাস, ও জনশ্রুতি নীরব । 


AAAI SS 





শীহটের ইতিবৃত্ত প্রণেতাও খাজ! উস্‌মানকে মুর্শিদাবাদের নবাবের রাজা 
পরিদর্শক বলিয়াছেন। মিঃ এলেনের মত সুশিক্ষিত লোকের বা শ্রীহট্রের ইতি. 
বৃত্ত গ্রণেতার মৃত এঁতিহানিকের মারাত্মক ভুল দেখিতে পাইলে দুঃখ হয়।' এমন 
সব লেখকও ভূলিয়। ঘটনার সময় নির্দেশে একশত বৎসরের গোল বাধাইলেন |! 
থান্তা উস্মানের জীবন সময়ে “মুর্শিদাবাদ” নামে কোনও নগর, কোনও দেশেই 
ছিল না। বাঙ্গালার নাজিমের পদে যখন দিশ্লীশ্বরের পৌর আজিম ওশান, তখন 
মুখিদকুলি খা, .বঙ্গদেশের রাজস্ববিভাগের দেওয়ান হইয়া, রাজধানী ঢাকায় 
আসেন। ১৭০১ খৃষ্টাব্দে মুপিদকুলি খাঁ ঢাকায় আসিলেন, কিন্তু নানা কারণে 
নাজিমের সহিত তাহাব গুরুতর মনোমালিন্ত ঘটিল। অল্পদিনের মধ্যে বিরোধ 
এমন ভয়ঙ্কর হইল যে, বাধা হইয়া মুর্শিদকুলি থা তাহার কর্শচারীগণ রহ রাজস্ব 
কার্য্যালয়, প্রাচীন মুক্সদাবাদে লইয়া গেলেন। ১১১৬ হিজরী সালে (১৭০৪ 
খৃষ্টাব্দে ) সেই নগরের ( নিজ নামান্থসারে ) “মুর্শিদাবাদ” নাম. রাখেন। ১৭৯৪ 
খৃষ্টাঝের পূর্বের যখন মুর্শিদাবাদ নগর ছিল না, তখন রাজনগর বিজেতা খাজা 
উদ্যান-প্ষুধিদাবাদ হইতে আগত” হইবেন কি প্রকারে? ইহা সকল 
এতিহাসিক লেখক স্বীকার করেন যে, এই খাজা উস্মান, ১৬১২ খৃষ্টাব্দের 
২য়া মার্চ (১০২১ হি; ৯ই মহরম ) সোমবার, মোঘল সেনাপতি. হুজায়েৎ খাঁর 
সহিত যুদ্ধে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। অতএব ষে খাজা উদ্মানের মৃত্যুর 
প্রায় এক শতাষী (১৭০৪ খৃঃ--১৬১২ খৃঃ=2২ বৎসর ). পরে মুপ্সিদাবাদের 
উৎপত্তি, ঠাহাকে “মুশিদাবাদের নবাবের রাজ্য পরিদর্শক” বলাও বিষম ভুল। 
ইতিহাসে এমন ভূল নিতান্ত অশোভন । 


শ্রীহট্রের ইতিবৃত্ত লেখক,--স্থবর্ণ গ্রামের মস_জিছ প্রতিষ্ঠাতা খোঁয়াস খাকে 





8৩ রীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
*খোয়াজ খা” নাম দিয়া, খাঁজ] উস্মানেব আসনে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যদিও 
খাজা উস্মানকে তিনি "ভাছুগাছের জমিদার?” এবং রাজ! স্থবিদ নারায়ণের 
রাজ্যাপহারীও বলিয়াছেন, কিন্তু তাহার *বিচিস্তিত মতে” মুয়াজ্জমাবাদের 
"খোয়াস খাই খাজা উস্মান। পাঠকগণ শ্রীহট্রের ইতিবৃত্ত দেখিলেই ইতিবৃত্ত 
লেখকের চিন্তার ধারা বুঝিবেন | 

শ্রীহট্রের ইতিবৃত্ত লেখক অচ্যুত বাবুর মতের, কোনও সামঞ্রন্ত দেখা যায় না। 
তিনি একবার “খাজা ওন্মান”কে ্রহট্রেব কাহুনগো ইউসুফ খার পরাভব- 
কাবী, (১৫২৫--৪৮ খৃঃ) ও লোদিবার হন্তে পরাভূত (১৫৪৮--৯০ খু) 
বলিয়াছেনঙ। আবার বলিলেন, _প্ধাহারা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান যে, 
এই যুদ্ধ ্রীহট্রে,_লাধাটা ছড়ার তীর দেশে ঘটিয়াছিল, তাহাদের প্রয়াস বৃথ! ১ 
সুজাত খাঁর সহিত ওম্মান খাব ভীষণ যুদ্ধ উড়িস্া দেশে, স্ুবর্ণরেখা নদীর 
তীরে সংঘটিত হয়। অতএব শ্রীহট্রের লোদি খা পরাজিত খোয়া ওস্মান 
এবং উড়্িস্তায়- সুজাত খঁ কর্তৃক পরাভূত ওদ্মান খাঁ ছুই পৃথক ব্যক্তি 1 * 
এই পুস্তকের আর এক অধ্যায়ে তিনি বলিক্সাছেন,-"মৌলবী মোহাম্মদ 
আহামদ প্রণীত" শ্রীহষ্ট দর্পণে+ লিখিত আছে ষে, ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে খোয়া 
ওম্মান নিহত হন। $ 

" ইতিহাস পড়িয়া বা লিখিবা এতিহাসিক জ্ঞানলাভ হয় না। 
উ্রতিহাদিক গবেষণা! এবং প্রত্বতত্ত্বেব সাধনাই এতিহাপিক জ্ঞান লাতের 
হেতু । ইংরাজেব লিখিত বলিয়াই যে চাল'স্‌ ষ্টয়ার্টের ইতিহাস নির্ভল হইবে, 
আর আমি বাঙ্গালী বলিয়া, আমার অর্দ্ধ শতাব্দীর সাধনা-লন্ধ খাট সত্যও মিথ্যা 
হইবে এমন কথা বিচারসহ নয়। ই্রয়ার্ট খাজা উস্মানকে “উস্মান খাঁ 
বলিয়াছেন,--বলিয়াই যে "খোয়াজ্জ ওস্মান” এবং “ওসমান খা” স্বতন্ত্র 
ছইজন হইয়া গেল পুরাততজ্ঞ পণ্ডিতগণ ইহা স্বীকার কবিবেন না। লোহানী 
পাঠান বংশীয় মিঞ| খাজা ঈসার পুত্র খাজা উস্মানই যে ভারতের আফঘান 


& ভ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত--২য় ভাগ-২য় খণ্ড-_ ৩য় অধ্যায়--৫৮ পৃঃ। 
শপ রী 
$+ এ এ ও ৮ম অধ্যায়ের টাক1--১৬১ পৃঃ। 





০) 
৫ 
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পোনা Ate পি রা পি 





দলের শেষ রাজা, এই উসমান,(তাকে “খাজা উম্মান”--"খায়াঙ্গ উসমান” 
বাঁ "উসমান খা" যাহাই বলা হয়না কেন? শরহট্রে সন ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে 
(বা কিছু আগে) আসিয়া তরফ, ইটা ও হাবে-ল শ্রীহট অধিকার ' পূর্বক 
এদেশে বাস কবেন, এবং ইনিই ১৯১২ থুষ্টাব্বে এদেশে মৌঘল সেনাপতি 
সুজায়েৎ খানের সহিত যুদ্ধে শ্ীহটেই যারা যান, তাহা প্রত্যক্ষকাঁরী মুসলমান 
প্রতিহাসিক পণ্তিতগণেব পুস্তক দ্বারা প্রমাণিত করিব। এই সকল ইতিহাসের 
সহিত তুলনা করিলে, ষ্টয়ার্টের ইতিহাসের বা তাহার অস্থলরণকারীগণের 
পুস্তকের মূল্য কিছুই হয় ন1। স্বয়ং ঈ.র্া্ট, মুসলমান লেখকগণের লিখিত ইতিহাস 
হইতেই তাহার বঙ্গের ইতিহাস ( History ০f Bengal) সংকলন 
করিয়াছেন। | 


যে সকল মৌলিক গ্রন্থ হইতে সার চাল্‌ ম্‌ &,যার্ট তাহাব ইতিহাসের 'উপাদান 
সংগ্রহ করিয়াছেন, সেইগুলির মধো, প্রত্যক্ষদর্শী মুয়াতিমেদ খাঁর লিখিত 
জাহাঙ্গীর নামা পুস্তক ও মালদহ নিবাসী গোলাম হোসেন সেলিমি প্রণীত 
রিয়াজউস্-সালাতিন গ্রন্থ বিশেষ মৃল্যবান। এইগুলি. ভিন্ন, _খাজ।! 
উদ্যান প্রমুখ আফ ঘানদের বিবরণ ঘটিত আরও দুইখান! পুস্তক আছে, এই 
দুখানি পুস্তক বড়ই মূল্যবান; তাহার একথানি,-মঘজান,”ই-আফ ঘানী, 
অপর খানি, _বাহাব-ই-স্তানে নায়েবী। শেষোক্ত পুস্তক খানায় ভ্রম প্রমাদ 
থাকা সত্বেও তাহা! এক অমূল্য গ্রন্থ। ঢাকা হইতে মোগল সেন! এবং 
সেনাপতিগণ, কোন পথে শ্রীহট্রে প্রবেশ পূর্বক, খাজা উস মানের অধিক্কৃত 
তরফের দুর্গ ও মাতাজ দুগ অধিকার করেন,-কোনদিন কত দূর গিয়া, কোন- 
স্থানে অবস্থান করেন, কোথায় কাহাব সঙ্গে থণ্ডযুদ্ধ হয়,_এ সকল বিবরণ 
বিস্তৃত ভাবে বৰ্ণন! করিধা, আমাদের অতীত যুগের অন্ধকারে উজ্জল আলোক 
দেখাইয়া গ্রন্থকার নকলের ধন্ত বাদেব পাত্র হইয়াছেন। 


এই গ্রস্কাব,--তীহার কৃত পুস্তকে খাঞ্জা উসমানের জন্ম হইতে মৃত্যু 
পর্ধাস্ত বিশদ ভাবে বর্ণনা কবিয়াছেন। সেই বর্ণন! হইতে এখন ষ্টয়ার্টের 
্রাস্ত পথচারিগণ,--€ যাহাবা আমার বিকদ্ধে নানা মালিক এবং সপ্তাহিক কাগজে 
বেনামা প্রবন্ধ লিখিরা আমার অভ্রাস্ত সত্যকেই সিথ্যা বলিতেছিলেন; তাহারা) 





দেখিতে পাইতেছেন যে, আমার কথাই সত্য,_খাজা উদ্মান শ্রন্্যগড়ের 
নিকটেই মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিয়াছেন । | 

মখাজান-ই-আফঘানী পুস্তকে খাজা ঈদাব বংশাবনী কথিভ হইয়াছে। 
উস্মান যে স্থানে যুদ্ধে মার! গিয়াছেন, সেই স্থানকে এই পুম্তকে নেকউধ্যল এবং 
খাজ্জা উন্মানের বাসস্থানকে কোহেস্তান-ই-ঢাঁকা (ঢাকার পার্বত্য স্থান) 
বলা হইয়াচছ *। 


বাহার-ই-স্তানে গায়েবী পুস্তকে লিখিত হুইয়াছে যে, খাজা উস্মানের 
বাসস্থানের নাম 'উহার’। এ পর্য্যন্ত অমুসন্ধানে শ্রীহট্ট দিলায় *উহার”, “পতন 
উহার" এবং “ব্রাহ্মণ উহার” বা প্বাভন উহার* নামক তিনটা গ্রাম পাওয়া 
গিয়াছে। পতন উহার হইতে শ্রীহ্থধ্যের গড় প্রায ১[* মাইল পূর্বে । পূর্ববঙ্গ 
ও আসামের (998৪078 190?--09) ০ 178 শনি ম্যাপে শ্রীনুর্ধ্য,_ 
*৪]৪ নামে এবং বাভন উহার,--“Bৎbৎn &৪০1)৮ নামে লিখিত হইয়াছে। 
কিন্তু পতন উহারে কি বাতন উহারে কোন সময়েই থাল্সা উপ্মান বাম করেন 


# ‘There are few events in Indian history so confused 
28 the details” attending the-death of Usman. Khbhajah 
Usman, according to the Makhzany-i-Afghani, was the 
second son of Miyan Isa khan Lohani, who after the death 
of Qutlu Khan was the leader of the Afghans in Orissa and 
Southern Bengal. Qutlu left three sons Nacib shah, 
Lodi Khan, Jamal Khan. Isa Kban left five sons. [08180 
Sulaiman, Usman, Wali, Malahi, Ibrahim. Stewart makes 
Usman 8 son of Qutlu ( History of Bengal, Page 133 ). * 42 


গন, Stewart (P. 134) places the battle on the banks of 
the Subarnarikha river, in Orisa, which is impossible, as 
Shuja-at Khan arrived again in Dhaka on the 6th oafar, 
or 26 days after the battle.” 

ঢু, Blochmann’s “Notes on the death of Usman Lohani.” 

থাজ| উস্‌মানের বাসস্থানের এবং যুদ্ধের স্থান সম্বন্ধে মখজানের উক্তি এ 
প্রবন্ধে পুর্বে এক যায়গায় দেওয়া হ্ইয়াছে। “*'লেখক। 


নাই? এই ছুই গ্রাসে কোন রাজ! বা জমিদারের বাসোপযোগী বাড়ীর, বা 
জল"শয়ের চিহ্ণ মাত্রই নাই। বাভন উহারে,-"ভটের দীঘি" নামে একটা 
জলাশয় আছে। জনশ্রুতি জানা যা, রাজ! স্ববিদনারায়ণের,প্রাজাই সিংহ" 
নামক একজন ব্রাহ্মণ সেনাপতি ছিলেন; তাহাব বাড়ী ছিল বাঁভন উহারে। 
তাহাদের বাড়ীব জলাশয়টি আজও “ভটের দীঘি” নামে খ্যাত। বাভন 
উহারের প্রায় সমস্ত অধিবাসীই ব্রাহ্মণ ছিলেন, মুসলমান বিজয়ের পর কয়েকটি 
বিশিষ্ট পরিবার কানিহাটি পরগণাব বিভিন্ন গ্রামে চলিয়া যান, অন্তান্তেরা নানা 
দূববর্তী স্থানে চলিষা গিয়াছেন। শ্রীসুধ্য গড় হইতে বাভন উহারও প্রায় ১] 
হইতে ১৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। 


প্ৰর্গের শেষ বীব” পুস্তকের লেখক “পতন উহার” (ম্যাপে—_Patonwar ) 
গ্রামকে খাল উসমানেব রাজধানী কল্পনা করিয়াছেন,_ইহা! সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং 
অযৌক্তিক । ১ মাইল অস্তরে,_- পার্বত্য দুর্গ, থাকিতে পতন উহারের মত 
সমতল ক্ষেত্রের এক গগযগ্রামে, প্রাণীর পরিখা বিহীন স্থানে রান্্রধানী কবিবেন, 
খানা উম্‌মান তেমন নির্বোধ ছিলেন না। এই কেক অন্তত্র লিখিয়াছেন, ৭." 
প্ধাজা উস্মানের রাজধানী প্রথমে ময়মনসিংহ জিলা বোকাই নগরে . ছিল।” 
কিত্ত ইহাও বলিগ়াছেন,--প্পতন উশারের (শুদ্ধ,_পতন উহার ) লোকের মত্তে 
শ্রীহর্ধ্য গ্রামের ওসমান গড়েই $ খাজা ওসমানের বাজধানী হিল । * এই গ্রন্থ- 
প্রণেতাঁব শেষ সিদ্ধাস্ত_প্বাহারী স্থানে (শুদ্ধ, স্তানে ) গায়েবী” পাঠে আমবা 
জানিতে পারি যে, খাজা উসমানের আবাস-গৃহকে “বাংলা-ই-কাল'।” ( বড়- 
বাংল! ঘর ) বলা হইত। আমাদের মনে হয়, এই বাংলা-ই-কালা প্রীদর্খ্য 
গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত ছিল। এইখানেই খাজা উসমানের হেরেম ও 
মালখানা ছিল এবং ইহা সর্বদা প্রহবী বেষ্টিত থাকিত। ইহাই বর্তমানে 
ওসমান গড় নামে পরিচিত। উশার (শু্চ--উহাব ) গ্রামে তাহার সৈশ্ত সামন্ত, 
অগ্তাগার ও হাতীশালা ছিল । এবং সমস্ত উশাব (বর্তমান পতন উশার ত 





"বলের শেষবীর, পরিশিষ্ট ১২৪ পৃষ্ঠা! 
£ এই গড় রাজা হুবিদনারা়ণের নিশ্মিত,_খাক্গা উসমানেব নহে? 
ক্ষ বদের শেষবীর-_পরি শিষ্ট--১৩১ পৃষ্ঠা। 


৪৭ শ্রী সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 


+ rat লপাপালালালাল- 





ও ব্রাহ্মণ উশার ) পাবই গ্রাম ও শ্রীহ্র্য্য মৌজাদসহ তাহার রাজধানী ছিল। 
এই সমস্ত স্থানই তখন উশার নামে পরিচিত ছিল। $ 


"যদিও বঙ্গের শেষবীর লেখক, এই পুস্তকখানাকে “জীবনী” নামে পরিচিত 
করিয়াছেন বটে, ৭ কিন্ত বিচার করিলে এ পুস্তকখানাকে ইতিহাস শ্রেীভেই 
স্থান দিতে হয়। এই পুস্তকথানা খাজা উস্মানের ভ্বীবনী বলিয়াই ইহাতে 
কল্পনার ছড়াছড়ি এত বেশী। লেখকের মনে রাখা উচিত ছিল,_খাজা 
উস্মানেব বাসস্থান এবং মৃত্যুস্থান সম্বন্ধে তিনি য়ে সব তথ্য কন্পনাপূর্ববক প্রচাব 
কবিয়াছেন, সে সমস্ত উক্তি__যুক্ষি,_( কল্পনা কি বাস্তব হইলেও ) এঁতিহাসিক 
ব্যাপার । ছু এক ঘণ্টা কোনও স্থানে বসিয়া বা ঘুরিয়া, সে দেশের এঁতিহাসিক 
তত্ব সংগ্রহ করা যাইতে পারে না। এই গ্রস্থগ্রণেত| গয়গড় এবং পতন উদার 
ভ্রমণের যে বৃত্তান্ত তাহার রচিত পুস্তকে দিয়াছেন, তাহাতেই তাহান খ্রত্তিহাসিক 
তত্ব সংগ্রহের নমুনা বুঝ! গিয়াছে । এ্রতিহাসিক সত্য স্থির করিতে হইলে, . 
লেখকের মনকে সর্বপ্রকার সংস্কার বৰ্জ্জিত করিতে হয়; ক্রোধ, বিদ্বেষ গোড়ামি 
সর্ধতোভাবে সুদংযত করিতে হয়। তাহার পরে, বিচার্ধ্য বিষয়ে হ্ষপন্ষে- 
বিপক্ষে যে সকল প্রমাণ আছেঃ তাহার তুলনাক্রমে প্রমাণের বল স্থিব করিতে 
হয়। এই লেখক,( বয়সের দোষে হউক ব! প্রক্কভিবশে হউক ) তাহার এই 
পুস্তকখীনা লিখিবার সময়ে যে অত্যন্ত উত্তেজিত এবং বিজাতি-বিছ্বেষ পরবশ 
ছিলেন, তাহ! লেখকের অসংযত ভাষার গালিতেই প্রকাশ 
পাইয়াছে! * সুতরাং যাহার মন উত্তেজিত, হৃদয় বিদ্বেষ-কালিমা কলুষিত 
তাহার পক্ষে সত্য নির্ধারণ কর! কি প্রকারে হইতে পারে ? 

আরও একট! কারণে লেখক বিভ্রান্ত হইয়াছেন,__তাহ! "মির্জানাথানের” এ 


£ বঙ্গের শেষ বীর--পরিশিষ্ট'**১৩৪ পৃষ্ঠা । 

ণ এ ভূমিকার 1/০ পৃষ্ঠা এবং পরিশিষ্টের ১২৯ পৃষ্ঠা । 

* বজেব শেষ্বীর পুস্তকের আগাগোড়া এই ভাবে লেখা! 

শু বাহার-ই-স্তানে গান্পেবী লেখকের নাম,_-দার 'ষছুনাথ সরকার মহাশয় 
বলেন “মিজ্জ শহন”-__আর বঙ্গের শেষবীর লেখক বলেন “নাথান”। নামের 
প্রথম অক্ষরটা শ্রীন-না-মুন? --('লেখক ) - 
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কথায় অবিচারে অযথা অটল বিশ্বীস। রাহার-ই-স্তানে -গাঁয়েবী লেখকও 
মানুষ)স্-মাছুষ মাত্রেরই কিছুন! কিছু ভুল থাকে, ভুল থাকে না সয়তানের ; 
এজন্য সয়তানের ভূল নাই” এই প্রবাদ বাক্য স্থষ্ট হইয়াছে । এই গায়েবী 
পুস্তকে যে প্রচুর ভুল, অলীক উক্তি এবং অহমিকা পূর্ণ বর্ণনা আছে, তাহ! 
দেখাইবাঁর মত স্থান আমার এ প্রবন্ধে নাই । তাহার যেসব উক্তি সম্পূর্ণ সত্য- 
বৰ্জিত, সুতরাং ইতিহাসের পক্ষে মারাত্মক,--কেবল নেই সকল উক্তি খণ্ডন 
করিতেছি। নিম্নলিখিত হেতুবাদে নাথানের উক্তি খণ্ডিত হয় £-- 

(১) চৌয়ালিশের সীমা নির্দেশ বাহার-ই-স্তানে গায়েবী পুস্তকে নাই। 
সুতরাং চৌয়ালিশ অনির্দিষ্ট । 

(২) “দৌলগ্বাপুর” নামে কোনও গ্রাম চৌয়ালিশে নাই,_ছিল ও না। 

(৩) “বঙ্গের শেষবীর” লেখকের কল্পিত “দাওয়ার হাওর” ( প্রকৃত 
নাম, _ধাইয়ার হাঁওব ) ই ঘুন্ধক্ষেত্র হইলে সেখানে সুপারি বাগান বা মহুয়া 
গাছ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ মহুয়া! গাছ জলাভূমিতে জন্মে না। 


(৪) কোরবাণী ঈদের দিন মোগল সেন! সাতগাও পাহাড়ের কোটালে 
ছিল, সেখান হইতে পাচ কুচে যুদ্ধক্ষেত্রে পহুছিষাছিল। মির্জাপুর বা পুটাজুরী 
হইতে ধাইয়ার হাওর পাঁচ কুচ দূরে নয়,_ বড় জোর ১২ মাইল দূর হইবে। 

৫) মখজান-ই-আফঘানী পুস্তকে এবং তুক্সাক-এ'ল্সাহা্গীরী পুস্তকে 
বর্ণিত হইয়াছে,_-“উসমানের দুর্গের নিকট, ম্থুজায়েত খাঁর সহিত খাজা 
উসমানের যুদ্ধ হইয়াছে” চৌয়ালিশে কোনও দুর্গ নাই,_-পূর্ব্রে যে ছিল, 
এমন প্রমাণ বা জনশ্রুতি নাই ; কিন্ত শ্রহ্র্ধেে আছে। 


(৬) বাহার-ইস্তানে গায়েবী পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে যে, উসমানের 
মৃত্যুব পর তাহার আত্মীয়গণ দ্রুতগতিতে এক অহোরাত্রে উহারে গিয়াছিল। 
কিন্তু ধাইয়ার হাওর হইতে “পতন উহার” মাত্র ১৩ মাইল দূরে )-_ প্রায় এক 
কুচের পথ। এইটুকু পথ যাইতে ২৪ ঘণ্ট! সময় লাগিতে পারে না, দ্রুতগতিতে 
অনধিক ৩ ঘণ্টামাত্র লাগিতে পারে। রি 

(৭) যুদ্ধ জয়ের পর মোঘল সেনাপতি সুজায়েং খাঁ, উহার অভিমুখে চলিয়া 
প্রথম পাচ ক্রোশ গিয়া, ( রাত্রি হওয়ার) শিবির, স্থাপন - করেন। এইকরূপে 





+85 ্রীহট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 





তৃতীয় দিনের কুচ শেষ করিয়া রাত্রে শিবির স্থাপন করিলে, খাজা উসমানের 
মন্ত্রী ওয়ালী মন্দুখেল উসমানের কনিষ্ঠ পুত্র খাজ! ইয়াকুব সহ প্রধান সেনাঁপতির 
নিকট আসিয়া 1 আত্ম-সমৰ্পন করেন । ইহা খাজা উসমানের মৃত্যুর চতুর্থ 
দিনে ঘটে। 


সেনাপতি তিনদিনে অন্ততঃ ৩০ মাইল পথ উহারের অভিমুখে গিয়াছিলেন, 
তবুও পথ শেষ হয় নাই ;--বাকী ছিল। ওয়ালী মন্দুখেলও অন্ততঃ ২০-২৫ 
মাইল পথ উহার হইতে চলিয়া স্বজায়েত খানেব নিকট আসিয়াছিলেন। অতএব 
উসমানের রাজধানী “উহার” যুদ্ধক্ষেত্ৰ হইতে £০-৫৫ মাঁইল দুরে ছিল”_তাহা 
পতন উহার নয়। | | 


ছোৌয়ালিশে যে যুদ্ধক্ষেত্ৰ নয়, সে সম্বন্ধে আরও বহু প্রমাণ আছে। 
রাজ। সুবিদ নারায়াণের স্থযোগ্য বংশধর,'.অসাধারণ বিস্তাবুদ্ধি-প্রতিভাশালী, 
জিন্লাতবানী মৌলবি আৰ্ল খালেক চৌধুরী (পিকন্দর মিয়া ) দেওযান সাহেবের 
নিকট, এ রাজবংশের যে হস্তলিখিত ইতিহাস পাই, সেই পুস্তকে জানা গেল,_ 
ইটা পরগণার আদমপুরে খাজা উসমানের সহিত মোগল সেনাপতি স্থজায়েত 
খানের যুদ্ধ হইয়াছে। ইটা পরগণার ৫০৯৩ নং থাক নক্সায় (মানচিত্রে) 
সাব. ডেপুটী কালেক্টর মাহাম্মদ সাদিকের একটা মন্তব্য আছে। তাহাতে 
জানা যাইতেছে যে, শ্রীহর্য্যের গড়ের নিকটে_প্রায় ৪ মাইল বায়ু কোণে 
আদমপুর মৌজা | যুদ্ধের স্থান নির্ণয় জন্ত আমার নিখিত খাজা উসমান (এ 
যাবৎ অমুদ্রিত ) পুস্তকের ৫ম পরিচ্ছেদ আলোচনা করা হইয়াছে। এ প্রবন্ধ 
এ পুস্তকের ওয় পরিচ্ছেদ। 


বাহার-ই-স্তাঁনে গায়েবীর বর্ণনায় দেখ। যায় যে, খানা উসমান তরফ 
অধিকার পূর্বক সেইখানের দুর্গে তাহার প্রথম পুত্র মুম্রীজকে ও ভ্রাতা (র্থ) 
মানহীকে স্থাপন করিয়াছিলেন । ইহারাই তরফের শাসন কর্তা চিলেন। সদর 
প্রহর অধিকার পূর্বক সেখানে খালা উসমান, তীহার পুত্র খাজ৷ ইয়াকুবকে 
ও খাঁজা বাজিন (বায়েজিদ)কে শাসন কর্তার পদে নিয়োগ করেন। আয় 





. 1'বজের শেষবীর--১০৫ পৃঃ । 
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রাজনগর অধিকার পূর্বক স্বয়ং উসমান, রাজা স্বিদনারায়ণের নির্মিত শ্রীস্থধ্যের 
দুর্গে বাস করিয়া ১৩ বৎসর নিরাপদে প্রীহট্র শাসন করেন। j 

বঙ্গের শেষবীর প্রণেতার বর্ণনার বুঝ] যায়, বুকাই নগরের দুর্গেও অনেক সময় 
থাজা উপমান বাদ করিতেন, কেহ কেহ বলেন, ঢাকার ধামরাই গ্রামেও খাজা 
উসমান বাস করিতেন | ইহাতে বুঝ] যায়, খান্দা উসমান প্রমুখ পাঠানগণ 
. ঢাক! ও ময়মনসিংহেই জায়গীর পাইধাছিলেন। 

খাজা উসমান কেবল শ্রাহট্রে নিরাপদে ১৩ বৎসর বাস করিয়াছেন, আর 
কোথায়ও তাহার জীবনে এতদিন স্থির হইয়া থাকিতে পারেন নাই। অ্রীসুর্য্যের 
গড় ভিন্ন তাহার মাথা রাখিবার স্থান ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া ধাঁ নাই। 
কানিছাটা পরগণ।র ইটার ঘাট হইতে, শ্রীন্্য গড়ের তল পধ্যন্ত খানিত থাল 
ভিন্ন থাজা উসমানের স্বরণষোগ্য কোনও কীর্তি নাই। বঙ্গের শেষবীর লেখক, 
খাজা উসমানের নির্মিত মনি? কোথায় পাইলেন, লিখিলে জানিতে পারিতাম।(ক) 





শ্রীঈশানচন্দ্ রায় চৌধুরী । 


(ক) খাজা উম্‌মান প্রবন্ধ প্রথম ১৩১৮ বাংলায় 'অবসর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৩১৩ 
সনে আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখক কর্তৃক এসব্বদ্ধে প্রবন্ধ লিখিত হয়। শ্রীহট্রের ইতিবৃত্ত ২য় 
ভাগ, ২য়. *ম ও দম অধ্যায়ের টিকা ১৬৭--১৭০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। মৌ সৈহদ মাং আবদুল ছন্তার 
কৃর্ত্ৃক লিখিত ১৯৩৮ ইংরাজী সনে প্রকাশিত “বঙ্গের শেববীর” নামক গ্রন্থ প্রকাশের বহু 
বৎসর পুর্বে ১৩১৮ সনে লেখকের "খাজা উদ্চান” নামক অমুক্রিত গ্রন্থ লিখিত হ্য ও ১৩৩৫ 
এ বাংলায় ইহ। সংশোধিত হয | বৰ্ত্তমান প্ৰধন্ধ উত্ত গ্রন্থের ত্য পরিচ্ছেদ্। পরিবর্তিতাকারে 
' পুনলিখিত। এখন লেখকের ৭৫ বৎসর বয়স চলিতেছে! এই বয়নেও ভাহার উৎসাহের হাস হয় 
নাই! সম্প্রতি তিনি খাজা উদ্‌সান গ্রন্থের ৫ম পরিচ্ছেদ ( উস্মানের যুদ্ধ ও মৃত্যুস্থান সম্বন্ধে) 
গর্িবর্ধিতাকারে পুনর্ধধার লিখিতেছেন আমরা খবর পাইয়াছি। তাহার মত জীহটের ইতিবৃত্ত 
লেখার সময়েই তিনি বাক্ত করিয়াছিলেন শ্রীহটের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ, ২য় থগ্ড, ৭ম ও ৮ম 
অধ্যায়ের টীকা ১৬৮ পৃষ্ঠা ষ্টব্য)। “সম্পাদক । 


তান্ত্রিক পৃজা। *% 


পরমাম্মা ভগবান স্ষ্টিকার্ধ্যের জন্য যোগ অবলম্বন করিয়া নিজকে পুরুষ 
ও প্রকৃতি এই ছুইভাগ করিলেন। (ক) অগ্নি" থাকিলেই যেমন দাহিকাশক্তি 
থাকে, সেইরূপ বেখানে আত্মা সেখানেই শক্তি (১) সাঁঙ্খা বলেন অচেতন 
প্রকৃতি অন্ধের হ্যায় নিক্ষিত্ন। অবর্তা পুরুষ পঙ্গুর স্যার অচল। কিন্তু পঙ্গু 
অন্ধের কাধে উঠিলে যেমন দুজনের পক্ষে চল! সম্ভব হয় সেইরূপ পুরুষ ও প্রকৃতি 
একে অন্যের অভাব পূরণ করিয়া স্থষ্টি কাধ্য কবেন। (২) সাঞ্য্যের মতে ব্রহ্ম 
প্রকৃতি (প্রধান ), পুরুষ ক্ষেত্রজ্জ ) এই দুইয়ের একা সমম্ব়। উপনিষদেও 
ব্রঙ্মকে গুণাধীশ প্রধান ক্ষেত্রজ্পতি বলা হইয়াছে । (৩) শঙ্করাচার্য্যের মতে 
শিব শক্তিযুক্ত হইয়াই কাজ করিতে সমর্থ হন। (৪) মহাজ্যেতিঃ পরল্রন্ধ এবং 


(১) যোগেনাত্মা স্থষ্টিবিধৌ দ্বিধার্ূপা বভূব সঃ। 
পুমাংশ্চ দক্ষিণার্ধীজ'ং বামাঙ্গং গুকৃতিঃ স্বতা ॥ 
সাচ ব্রহ্ম স্বরূপা চ মারা নিতা| সনাতনী । 
বথাত্মা চ তথ! শক্তি বাগে দাহিক। স্থতা ॥ 

_ ত্রদ্গবৈবর্তপুরাণু। 

(২) পুরুষন্ত দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানন্ত ৷ 
পঙ্রন্ধ'বৎ উতয়োরপি সংযোগস্তং কৃতঃদর্গঃ ॥ 

_সাঙ্খয-কাবিকা। 

(৩) প্রধান ক্ষেত্রজ্পতিগু ণেশঃ। 

সি, -াহ্বেতাঙ্গেতর | 

(8) শিবঃ শক্ত্যা বুক্তে! বদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিৎ । 





ক এই প্রবন্ধে গবেষণামূলক তান্ত্রিক মতবাদের আলোচন! কর! হইয়াছে 
| | -সম্পাদক। 
-* সক) - পুরাণাদি শাস্্সুলক কল্পন!। সম্পাদক) 


তান্ত্রিক পুজা ৫২ 
ই ম্হাজ্যোতিঃ ম্বরূপা মায়া খোসার (রন্কলেব) আবরণে অস্ুরেসহ ছুইখানি দলের 
ম্তায় এক জায়গায় থাকেন। (থ) সকল জীবে এবং সকল বস্তুতে এই প্রকৃতি 
ও পুরুষ থাকেন। নিগুণ ও নিশ্তিয্ন বহ্মের এই বহু হইবার ইচ্ছাব নাম প্রকট 
চৈতন্ত এবং এই ইচ্ছাই (বাসনা) মুলাতীতা প্রকৃতি ( আদ্যাশক্তি 
মহামায়া ) (€)। যোগির! পরম পুরুষ মহাদেব এবং পরমা প্রকৃতি শক্তির সংযোগকে 
"ব্রহ্ম বলেন। (৬) শক্তি, মহেশ্বর এবং ব্রহ্ম এই তিন শব্দের একই অর্থ। স্ত্রী, 
পুরুষ, নপুংসক ভেদ কেবল শব্দগত পরমার্থতঃ বস্তুগত কোন ভেদ নাই । (৭) 
সাঘ্য্যের! জগতের বিশ্লেষণ করিয়া এক মহ'দ্বৈতের সন্ধান পাইয়াছেন। (৮) 
বৈজ্ঞানিকর৷ বলেন আপাতদৃষ্টিতে গতি (০৮০০), তাপ (মৎ), আলোক 
(Light), তড়িৎ (Electricity), চৌন্বুকশক্তি (Magnetism), রূপায়ন 


(৫) সতলোকে নিবাঁকারা মহাজ্যোতিংম্বরূপিনী । 
মীয়য়াচ্ছাদিতাত্মানাং চণকাকাররূপিনী ৷ 
মায়াবন্ধালং সংতাজা দ্বিধা ভিন্না ঘদোনুখী। 
শক্তিশক্তি-বিভাগেন জায়তে সৃষ্টিকল্পনা॥ 
-নির্ব্বাণতন্তর। 
(৬) শিবঃ প্রধানঃ পুরুষ: শক্তিশ্চ পরমা শিবা । 
শিবঃ শক্ত্যাত্মক! ব্ৰহ্ম যোগিনত্তত্বৰ্শিনঃ | 
-- ভগ্বন্তী-গীতা | 
(৭) শির্মহেশ্বরে। ব্রহ্ম ত্ররস্তল্যার্থবাচকাঃ [ 
ৃ স্ত্রী পুং নপুংসকো-ভেদঃ শব্বতোন পরামর্থতঃ | 
(৮) গ্রকূতে: সর্ক্বোপাদানতা। মুলে মুলাভাবাৎ অমুলম্‌ মূলম্‌। 
সাত্য-হুত্র । 
(খ) অগ্নির দাহিক! শক্তির উদদীহরণটাই খুব উপযুক্ত ও সহজ্র -বোধ্য বলিয়া 
মনে হয়। --সম্পাদক। 


$ কল্পনা। ব্রদ্ধের ক্রিয়াযুক্ত অবস্থার নামই শক্তি। পুরুষ প্রকৃতি ছুই ভাগে 
কল্পনা করিয়া নিক্ষিয় ও সক্তিরা করা হইয়াছে। - সম্পীদক। 


৫2 ্রীহষ্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


স্পাপিপিসিসিিপিপাসি ত পাশিউ৯৯৯৯ পাস শা ত ৮ ত পল পা ল পাশম্পাপাপপাপাস্প- 





লালিত তল ০ 





পাস 


শৃক্তি ( Chemical affinity ), প্রাণশক্তি (Vil £0706 ) এবং জীবশক্তি 
(Phy৪ical £০:০9) ভিন্ন বলিয়া মনে হইলেও এই শক্তিগুলি এক মহাশক্তির 
বিকাশ । কেনোপনিষদে এই প্রসঙ্গ অতি পরিষ্কার রূপে বুঝান হইয়াছে । 
বৈজ্ঞানিকরা আরও স্থির কবিয়াছেন, কি জড় কি চিন্ময় সমস্ত শক্তিই এক মহা- 
শক্তির বিকাশ । তান্ত্রিদের মতে পৃথিবীর সমস্ত এই মহাশক্তির অংশ। 
চেতন অচেতন কোন কিছু পৃথক নহে। ভগবান সমস্ত শক্তির আধার । 
তাহাকে লাভ করিতে হইলে তাহার প্রকটিত শক্তিকে আশ্রয করিতে হয়--যে 
শক্তিতে নির্কবিশেষ ব্রহ্ম সবিশেষ ভাবে প্রতীয়মান হন। ভগবানের কৃপালাভের 
উপায় শক্তি ও পুরুষকার, ক্রিয়াহীন সাধনার কোনও মূল্য নাই । ক্রিয়াতেই 
সমস্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে- একথা বৈষ্ণবেরাঁও স্বাকার করেন। কৃষঃ 
নিয়মার্গে অন্ত্রধারী শক্তিময়; তাঁহারা উর্দ্মার্গে মাধু্য্যময়রূপে ভগবানকে 
দেখেন। সাধন বলে শক্তিতে আনন্দ, সাধ্য সমস্ডই অনুভব কর! যায়। 


মোহ ব্যতিরেকে (ক) বিশ্বস্থিতি সম্ভব হর ন!! (3) বিশ্বরূপিনী মহামায়া 
- মোহ জন্মাইয়! রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দে আমাদিগকে আকর্ষণ করেন এবং 
লী পুত্রতে আসক্তি জম্মে। গর্ভের শিশু বেমন মায়ের মুখ দেখিয়! নাতনা ভুলিয়া 
যায়, সিদ্ধ পুরুষ প্রকৃতিকে ভোয়াজ করিরা মায়ার বাঁধনকে অন্ত সুখের জন্ম 
রান করিয়া বিমল আনন্দ লাভ করেন | তাস্ত্রিকের চক্ষে মায়া তখন মায়াময়ী মা 
(১*)। জীব প্রকৃতির স্রোত রোধ করিয়া কাধনকষন দ্বারা মঙ্গল লাভে সমর্থ 





(৯) সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ*** ১ 1 
(১০) নিত্যৈব সা জগন্মিম্তয়া সংমোহাতে জগৎ । 
সৈব প্ৰসম্না বরদা নৃণা? ভবতি মুক্তয়ে ॥ 
সা! বিদ্যা পরমামুক্তেহেতুভৃত। সনাতনী । 
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী ৷ 
চণ্ডী । 








(ক) ব্ৰঙ্ষ্র স্যিকৌশলে ইহাই মানব প্রকৃতি বা! স্বভাব, মায়াকল্পনা ৷ -_সম্পাদক। 


তান্ত্রিক পুজা ৫৪ 
হওয়া যায় না কে)। সমস্ত জগৎ বখন প্রকৃতির অধীন তথন প্রকৃতিকে উপেক্ষা 
করিলে কেবল বৃথ! সংবমই হয় । (১১) 

তাস্ত্রিকেরা মহাশক্তির উপাসক। সাধনক্ষেত্রে শক্তির একান্ত প্রয়োজন । 
মোহ অবিষ্থা প্রভৃতি নানাবিধ প্রলোভন যে কোন উদ্ভদকেই অঙ্কুরে নাশ করে। 
শক্তির আশ্রয্ন নিয়াই অসত্য ও অবিদ্ভাকে বিনাশ করিতে হইবে। মায়িক 
আনন্দ বা নিরানন্দকে শক্তিদ্বারা বিনাশ করিয়া ভূমানন্দের ক্রমসঞ্চীর কর! 
তান্ত্রিক পূজার উন্দে্ত | (থ) শবরূপী মহাদেব নিক্রিয় কারণার্ণবসারীঞ্চ হিরণ্য 
গর্ভ পরব্রন্ম তন্ত্রের শিবশক্তি প্রকৃতি পুরুষ উভরাত্মক ব্রহ্ম । ব্রহ্ম ভিন্ন শক্তির 
আশ্রয় নাই। শক্তি বঙ্গের বিকাশ । এই বিকাশের নধ্য দিরাই ব্রহ্গশক্তি ক্রিয়া- 
শীল। মহাকাঁলী শিবের উপর থাকিয়! বিশ্বব্যাপার সম্পন্ন করিতেছেন! (১২)। 
তাম্ত্রিকেরা সেই হেতু ব্দোস্তের * মায়াবাদ ছাড়িয়া শক্তিতেই অধিষ্ঠান ভূত সত্য 
স্বরূপ ব্রঙ্গ উপাসনাব বিষয় বলিয়াছেন। চন্দ্রকিরণ হইতে চন্দ্রকে যেরূপ পৃথক 
করা চলে না সেইরূপ শিব ও শক্তির মধ্যে কোন গ্ীভেন নাই। (১৩) শক্তিমান 


(১১) ত্বং পরা প্রকৃতি; সাক্ষাৎ বরন্ষণঃ পরমাত্মনঃ | 

তৃত্বো জাতং জগৎ সর্ধং ত্বং জগজ্জননী শিবে ॥ 

মহদা গ্িন্থপর্্স্তং যদেতৎ সচরাচরম্‌। 

ত্বয়ৈবৌৎপাদিতঃ ভরে, ত্বদধীন মিনং জগৎ ॥ 

_ মহানির্বাণতন্ত্র ৪র্থ উল্লাম। 

(২২) শবরূপ মহাদেব হৃদরোপরিসংস্থিতাম্‌। 
(১৩) যথা শিবন্তথা দেবী বথ! দেবী তথা শিবঃ। 

নানম্বোরস্থরং বিস্যাচ্চন্্র-চস্সরিকয়োর্ধথা ॥ -শবারুপুরাণ । 
(ক) বিশেষ মতবাদ--পম্পাদদক। (খ) সাংসারিক আসক্তি বিনাশ করিয়! 

ভূমানদ্দ লাভ সকলপ্রকার উপাসনারই উদেশ্য । সম্পাদক । 

€ পৌরাণিক কল্পনা । সম্পাদক! 
ক বেদান্তের বন্ধ সাংখোর নিক্ষিয় পুরুষ নহে। *»-সম্পাদক। 


৫৫ শ্রীহট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


পল ললপলপাপালাপাসাপাপপপলশলপপলাপালপপপোপাপপাপাপাপাপালালাপাপপ 





হইতে শক্তি বিভিন্ন নহে । (১৪) নিগুণ বঙ্গের উপাসনা সম্ভবপর নয় বলিয়াই 
তঙ্ত্রে সশক্তিক উপাসনার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। শবরূপ শিব উপাসনার 
অবলম্বন এবং নিত্য আনন্দ স্বব্রপা আছ্ভাঁশক্তি মহানায়া-তন্ত্রের উপান্তাদেবী। 
(১৫)। এই মহাদেবী জ্যোতিরূপে সকল প্রাণীতে অবস্থান করেন । (১৬)! যিনি 
শুডধ। সনাতনী মূল প্রকৃতি, তিনি সাক্ষাৎপর-পরব্রহ্গ এবং তাস্ত্রিকের উপাস্ত দেবতা । 
(১৭) তান্ত্রিক পূজা শক্তিলাতের জন্য । এই উৎসবগুলি এক এক মিলনের বাণী । 
ইহা বিচ্ছিন্নকে একত্র, অলসকে কর্মী, শত্রুকে মিত্র, হুঃখীকে সুখী, খলকে সরল, 
এবং সর্ধবোপুরি সাম্যবাদের বেদী নিশ্বাণ ও বিরোধের পথ বন্ধ করে। ভীব 
জগজ্যোতি বন্ধের ধারণ! করিতে পাবে না। উপাসনাব সুবিধার জন্ত তেজোময়ী 
প্রবাহের ধারাকে নিজের ইচ্ছামত ইষ্টদেবতারূপে গড়িয়া থাকে । (ক) অখণ্ড 
ব্রহ্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপাসনা হয় না। (খ) ্রহ্ধকে সুষ্ট ছাড়া সম্বন্ধ দিয়া 
আমরা উপাসন| করিতে পারি না। (গে) তাই পরিচিত চির অভ্যস্ত সম্বদ্ধের মধ্য 
দিয়াই আরাধনা করিতে চাই । 

সগুণ ব্রহ্ম সমন্ধে মানসিক ব্যাপারের নাম উপাসনা । (১৮) চিন্রয়, অপ্রমেয়, 


(১৪) “শক্তি শক্তিমতোশ্চাপি ন বিভেদঃ কথঞ্চন ।” 
“শক্তিশক্তিমতোর ডেদঃ 1” 
(১৫) চিতিল্তৎ পদলক্ষ্যার্থাচিদেক রসরূপিণী । 
(১৬) জ্যোতিরূপাহি যা দেবী সর্বপ্রাণিঘবস্থিত]। 
»মহাভাগবত। 

(১৭) যা মূলগ্রকৃতিঃ সুক্মা জগদাগ্যা সনাতনী | 

সৈব সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম সাম্মাকং দেবতাঁপি চ। 

--মহাঁভাগবত। 

(১৮) উপাসনানি সগ্ুপব্রহ্মব্ষিয়ক মানস-ব্যাপার-নপাঁণি শাণ্ডিল্যবিস্তাদিনা । 


(ক) অসমর্থ পক্ষে । --সম্পাদক। 


খে) বর্ষের উপাসনার ব্যবস্থা আমাদের শাস্ত্র বহুহথলে আছে। 
বিষ্ুসংহিত! ৯৭ অঃ ১-৫,৭-১০ শ্লোক। সম্পাদক । 
(গ) সাধারণ মানবের পক্ষে ইহা প্রযোজ্য হইতে পারে। --সম্পাঁদক। 





তান্ত্রিক পুজা ৫৬ 
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নিষ্ফল, অশরীরী ব্রন্মের সাধকগণের মঙ্গলের জন্য রূপ কল্পনা । (১৯) পাষাণময়ী 
দারুমরী, সিন্দুরচন্ননাদিমযী, চিত্রিতা, বালুকানির্শিতাঃ মনোময়ী ও মণিময়ী শান্তর 
এই আট প্রকার মুস্তি নিশ্বাণের বিধান আছে । (২০) মুক্তির অভিলাধী সাধক 
প্রথমে দেবীর স্থৃ্নরূপের আশ্রয় নিয়া বিধিমত সেই সমস্ত রূপের সম্যক্‌ উপাসনা 
করিয়া ধীরে ধারে অব্যয় পরম সুস্ম রূপের অল্প অল্প আলোচনা কবিবেন। (২১) 
এই আলোচনার দিবাদৃষ্টি প্রভাবে সমস্ত সংশঘ ছেদন হয়। (২২) (ক) 

মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তন্ত্রশান্ত্রে একট! সাক্কেতিক চিহ্ন প্রণালী 
(95150০07807) র বাবস্থা আছে। প্রকাশের একটা! কৃত্রিম রীতি আছে। 
তান্ত্রকদের নিজেদের মধ্যে ব্যবহারের জন্ত একটা সংক্ষিপ্ত ভাষা আছে। ভোগের 
মধ্যে--সর্ধপ্রকারের বিকারের মধ্যে-অবিকৃত থাকিয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর 





(১৯) চিন্ময়াস্স-প্ৰমেয়স্ত নিক্ষপন্য[শরীরিপঃ | 
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্গনৌ রূপ কল্পনা ॥ 
- কুলার্ণৰ তন্ত্র ষষ্টোল্লাস। 


(২০) শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ £সকতা। 
মনোমরী মণিময়ী প্রতিমাহষ্টোবিধা স্ৃতা ॥ 
--কমস্তাগবত--শ্রীভগবছুদ্ধব সংবাদ | 
(২১) তন্মাৎ স্থলং হি মে রূপং মুমুক্ষুঃ পূর্ববমা শরয্বেখ। 
ক্রিয়া যোগেন তান্তেব লমভ্যঙ্চ্য বিধানতঃ। 
স্বল্নমালোঁচয়েৎ সুল্মং রূপং মে পরম্ব্যয়ম্‌ ॥ ৯ ॥ 
ম্হাভাগবত ভগবতীগীতা--দেবীবাক্য। 


(২২) দদামি কষুত্তে দিব্যং পশ্রমে রূপমৈশ্বরম্‌ । 
ছিদ্ধি হৎসংশয়ং বিদ্ধি নর্ববদেবময়ীং পিতঃ 1 
- ম্হাাগবভ-_-ভগবতীগীতাং--দেবীবাক্য । 





(ক) কিন্তু সেরূপ চেষ্টাও শক্তি প্রকট ক্ষমতা না থাকিলে নিন স্তরে থাকিয়া 
যাইতে হইবে । “সম্পাদক । 
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শ্রীহট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৫৭ 
" হওয়ার ব্যবস্থা আছে। মংস্ত, মাংস প্রভৃতির আধ্যাত্মিক কল্পনা আছে। এখানে 
সুরা-সুরা নহে, রমণীমূর্তিমতী নহে (ক) তঙ্তরে স্থূলর্ূপের আবরণে মহাযোগী সন্ন্যাসী 
মহাদেব * অতি উচ্চাজের সাধন তত্ব বলিতেছেন। এখানে স্ব.লকে আশ্রয় 
করিয়া রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের মধ্য দিয়া অতীন্দরিয়কে পাইবার জন্ত প্রাণের 
আকুলি বিকুলী | নিষ্ঠাবান্‌ বৈষ্ণব রাধাকুষ্ণের সম্ভোগ বর্ণনায় বিভোর । কবিরা 
মহাযোগীর পরম নিগুঢ বেদনার সুর বাজান । হাফেজ ও রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতায় 





আমারা এই বেদনার স্ুরটী দেখি। প্রক্কৃতির বিরুদ্ধাচরণ (খ) না করিযা 


প্রকৃতির আহ্বানকে সংযত করিয়া পরিপূর্ণ মাঁনবন্ধ লাঁতই তান্ত্রিক পুজার উন্দেশ্ত। 





(ক) এইসব উচ্চ/মতবাদ থাকিলেও কাধ্য ক্ষেত্রে আমরা তাহা দেখিতে 
পাই নাঁ। হিমালয়ের পাঁদ দেশ ও তন্সিকটবর্তী ভারতের আদিম অধিবাসিদিগের 
মধ্যে এই শক্তি পুজার বীর নিহিত ছিল। আধ্যদের ভারতাগমনের পর এক 
সময়ে এই সকল জাতি হইতে তান্ত্রিক ধর্ম্মের বীজ তাহাদের মধ্যে (including 
Budhists ) প্রভাব বিস্তার করে! পরে ক্রমে এই তাম্্রিকধর্ম্মের মধ্যে নানা 
মতবাদ ও দার্শনিক মতবাদের প্রচার হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তারিক কাপালিক 
ধর্শ হইতে ক্রমে বামাচার, দক্ষিণাচারও বৈষ্ণবাঁচারের প্রচার আমরা দেখিতে পাই। 

| সম্পাদক । 

* বুঝিবার সুবিধার জন্তু কথপোকথনচ্ছলে তন্ত্র শাস্ত্রে কল্পিত মুর্তিমান এবং 
ুর্ধিমতী শিব ও শিবার (ভগবান্‌ ও ভগবতীর) মুখে সমস্ত কথার অবতারণা কর! 
হইয়াছে। | __সম্পাদক। 

(খ) বিরুদ্ধ কল্পনাপথে চলাই বোধ হয় লেখকের মনের ভাব। সম্পাদক । 


শ্রীপুলিন বিহারি ভট্টাচার্য্য, এম, এ, কাব্যতীর্ঘ । 


নমো 
মা 


তন্ত্রালোচনা + 


শ্রীযুক্ত সারদাচরণ ধব মহাশয়ের পিখিত--"্তস্তের আলোচনায় আরও বক্তব্য” 
শীর্ষক গ্রবদ্ধটী শ্রীহট্র-সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকার ৪র্থ বর্ষের ওয় সংখ্যায় পাঠ করিয়া 
ততসন্বদ্ধে ছুই চারিটী কথ! বলিবার প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে ৷ প্রতিবাদের ভাব লইয়া 
আমি কিছু লিখিতেছি না-ত্রান্ত ধাবগাবশে তঙ্থের প্রতি প্রবন্ধকার যে অবজ্ঞা 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার দুরীকবণ প্রচেষ্টাই আমার উদ্ভমের লক্ষা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
টিপ্পনীদ্ধারা সম্পাদক মহাশয় আংশিক সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছেন, তজ্জন্ত তিনি 
আমাদের ধ্কবাদার্ছ । 


+ এই প্রবন্ধে লেখকের অগাধ শাস্তাজ্জান, পাণ্ডিতা এবং চিন্তাশক্তির পরিচয়ের 
সঙ্গে সঙ্গে অটল ধর্ম-বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া মায়। আধ্যজাতির অভ্যুদয়ের 
পূর্বেই যে ভারতে প্রাচীন জাতি ব! অধিবাসীর মধো তত্ত্রের অনুরূপ একপ্রকার ধর্ম্ম- 
বিশ্বাস প্রচলিত ছিল তাহা অনুমান বরার পক্ষে যথেষ্ট কারণ আছে! শ্রীযুক্ত 
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী এম, এ লিখিত The Indian Historical quarterly 
পত্রিকার ৬ বর্ষ ১১৪ পৃঃ গকাশিত তন্ত্রের প্রাচীনত্ব (Aurtequity of 
Tantricizm) নামক প্রবন্ধে বেদ হইতে তঃমুলক যে সব কথা তিনি উদ্ধত 
করিয়াছেন তাহা প্রাচীন কালে ভারতে তন্্রেক অনুরূপ একপ্রকার ধর্ম্মবিশ্বাস যে 
€ চলিত ছিল তাহ৷ এবং বেদের উপর তাহারই প্রভাবের ছারাপাত মাত্রই প্রমাণিত 
হয় বলিয়। মনে করি । ভাব্যকাবগণেব ভাষ্যেব দ্বারা অনেক সময় মুল সহজবোধ্য 
অর্থেব ব্যাঘাত ঘটায় বলিয়া মনে হয় | অনেক স্থলে, বিশেষভাবে স্বৃতির নিধন্ধ- 
কারগণের সময়ে বিভন্ন শান্ত্রবক্যের সামঞ্জত্তেব চেষ্টার! অনেক স্থলেই মূল অর্থের 
ব্যাঘাত ঘটিয়'ছে বলিয়া আমার বিশ্বান। বেদে সোমবসের ব্যবহাব থাকিলেও 
শুক্রাচাঘ্যের অভিশাপমূলে সুবা একেবারে পিষিদ্ধ হইয়াছে । খিফুচক্র পৌরাণিক 
যুগের সষ্টি। ইহা যোনীর প্রতীকরূপে পুিত হওয়া স্বীকার কব! কষ্টকর । শক্ত 
অগাধ বিশ্বাস থাকা নিষ্ঠাবান হিন্দু পক্ষে প্রয়োজনীয় । এই বলিয়া গবেষণা ও 
তম্ম লক চিন্তা পরিহার করিলে প্রকৃত সত্য আবিারের বাঘাত হয়, ইহাতে ধর্মের 
হানি হয় মনে করিতে পারি না। সম্পাদক । 


৫১ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


শা পিপিপি ত জপা তত ত তত ত তক তালাত সিসি পা্পাতিস্িস লে ত ১ ওত তত ৫০ সত স্পা ত সন তাপিত সি 


তন্ত্রের তথ্যাংশ বা নিগুঢ় শাসন-পদ্ধতি সম্পর্কে দশজনের সঙ্গে কোন আলোচনা 
চলিতে পারে না। তাহা গুরু-শিস্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে বাধ্য, যেহেতু 
তাহা প্রকাশ করিবার যোগা ভাষা নাই। ধোগিগণ বলেন-_“সেই দেশে যার 
নাই অনুমান, কার সাধ্য কথায় বলে?” 

আচাঁধাহীন বেদপাঠ ও গুরুত্থীন তন্ত্রপাঠ চিরদিন নিধি ছিল। এই নিষেধ- 
বাক্য এখন মূল্যহীন হইয়াছে । তাহার ফলে বেদ হইয়াছে “চাষাব গান” অথবা . 
“আদি মানব-শিশুর আধ আধ ভাষ!”—Babblings of an infant huma- 
ity এবং তন্ত্র হইয়াছে--ইন্দিযবিপরায়ণের ব্যভিচারের অনুশীলন । বেদ বা 
তম্বের প্রকৃত অর্থ গুরূপদেশ ব্যতীত কেহই বুঝিতে পারে না। উপনিষদের চচ্চা 
এখন অনেকেই করেন, কিন্তু তাহার প্রক্কৃত অর্থবোধ হইয়াছে বলিয়া আত্মমনে 
সন্তোষ জন্মে কি? "অনিষ্ঠয়! মৃত্যুং তীত্ব। বিষ্তয়ামৃতম্তে, অসন্তুত্যা মৃত্যুং 
তীত্বণ সভুত্যামৃতমগন,তে’”, “হিরগরয়েণ পাত্রেণ সত্যন্তাপিহিতং সুথম্‌’” ইত্যাদি 
বাক্যের গুঢ় লক্্যার্থ টীকার সাহায্যে হৃদগত হইয়াছে কি না আপনার মনকে 
জিজ্ঞাসা করুন । 


উপনিষদূমুখে বেদ বলিতেছেন--ছুই বিদ্যা জানা আবশ্তক--পরা ও অপরা 
বিন্ধা । বেদাঙ্গসহ বেদও অপরা বা নিক্বই বিদ্যার অন্তর্গত এহং “পরা তু সা 
বয় তদঙ্গবং অধিগমাতে”, অর্থাৎ পরা বিদ্থাদ্থারা বিশ্বের শেষতত্ব বা “অক্ষর”কে 
জানা বার । ভাগবত বলেন--"বেস্তং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োম্ম,লণমূ”। 
এই যে শিবদ বাস্তব বস্তু তাহাই প্অক্ষর” | সকল শাস্ত্রে ইহাকে বুঝাইবার 
প্রচেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু যে সাধনাঘারা তাহাকে জানিতে হইবে, তাহ! গুরুগম্য । 
ভগবান্‌ গতায় টায় অর্জুনকে সকল সকল ততই বলিয়াছেন, কিন্তু সাধনপন্ধতির কৌশল 
, শিক্ষার চার নিমিত গুরুর ভ গুরুর পদাশ্রর হণ করিতে ভপুদেশ দিয়াছেন । যথা 











|| তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরি প্রশ্নেন সেবয্া। 
উপদ্রেক্ষ্যতি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনড্তত্বদৰ্শিনঃ ॥ 








স্থৃতির মীমাংসকগণ অনেক স্থলে জটিল সমস্তার মীমাংসার্থ “ইতি, সাম্প্র- 
দারিকা৮” বলিয়! সাম্প্রদায়িকরের মত উদ্ধত করিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক অর্থ 


তত্বদর্ণী-স্ঞানী অর্থাৎ গুরু । অভিধান খুলিয়া দেখুন "সপ্রদায়” অর্থ মৌখিক | 
বিদ্াদান। সাধনপদ্ধতির শিক্ষাদান চিরকালই মৌখিক, ইহা পুথিগত হইবাঁব 
উপায় নাই। 


অক্ষরকে জানিতে হইলে আত্মাকে জানিতে হয়। আত্মজ্ঞান ও ব্রন্বজ্ঞান 
. আঅভিম্ন। আত্মা শব্দের বিভিন্বার্থ এইরূপ--”্আত্মা দেহে ধৃতৌ স্রীবে স্বভাবে 
পরমাত্মনি »। আত্মার সর্বাপেক্ষা স্থূল বিকাশ দেহ । দেহে শুক্র ও শ্বাসের 
মধ্যে শআমি-পদবাচ্য আত্মার প্রকাশ ! যতক্ষণ শুক্র আছে, ততক্ষণ আমি 
আছি; শুক্র বিকৃত হইলে আমিও বিকৃত অর্থাৎ দেহে ও মনে বিকৃতি ঘটে বা 
রোগ জন্মে । শুক্র যখন নাই, তখন আমিও নাই। এইরূপ বতক্ষণ শ্বীস আছে, 
ততক্ষণ আমি আছি; স্বাস না থাকিলে আমিও দেহে নই । শ্বাসের বিবৃতিতে 
শরীরের বিকৃতি বা পীড়া জন্মে 


দেহ আমি নহি, মনও আমি নহি--এইগুলি আমার তথাপি আত্মুতত্বামুসন্ধানের 
কোন অলৌকিক উপায় না থাকায় দেহের ও মনের মধ্যে পরিচিত বস্ত্রতেই তাহ! 
আরম্ভ করিতে হইবে । সেই পরিচিত বন্ধ শুক্র ও শ্বাস। অনুসন্ধানের প্রণালী সদ্‌- 
গুরুবক্তুগম্য। গুরূপচ্ষ্ট সাধক কর্ম্মযোগে অগ্রসর হইলে বুঝিতে পারেন যে, 
প্রকৃত সাধনার বস্তু যে শুক্র, তাহা শরীরের ক্লেদ নহে বিন্দুবপী ম্পন্দন। “স 
পধ্যগাচ্ছুক্রম্* ইত্যাদি প্রসিদ্ধ বেদমন্ত্রে ইহার তবু নিহিত আছে-_সাধনায় 
কিঞ্চিৎ অগ্রসয় না হইলে ইহার অর্থ সমাক বুঝা বায় না। উর্দমূলঃ অবাকৃশাখঃ' 
এযোহশ্বত্বঃ সনাতনঃ | তদেব ব্রহ্ম তচ্ছুক্রং তদেবামৃত্সুগাতে ॥ এতদ্‌ বৈ তৎ ৷” 
এই কঠোপনিষদের মনেও শুক্রতত্ই কথিত হইয়াছে 

নাদিকাগত শ্বাসও ৩ কৃত সাধনার বস্তু নহে | শ্বাস টানিরা তুলিলে আবার 
. ফেণিতে হয় এবং ফেলিলে আবার টানিয়া তুলিতে বাধা হই। কে আমাকে 
_ বাধ্য করে? যে বাধ্য কবে সে-ই “আমি”র সন্ধান দিতে পারে এবং তাহার 
সন্ধান দিতে পারেন গুরু । উপনিষদে আছে__ 


ন প্রণেন নাপানেন মর্তে! জীবতি কশ্চনঃ । 
ইতবেণ তু ভীবস্তি যস্িক্েতাবুপাশ্রিতৌ | 
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অর্থাৎ প্রাণ-অপান বা শ্বাসপ্রথ্াসদ্বাবা মর্তা (জীব) বাচিযা থাকে না, 
অন্ত এক বস্তুদ্বার! বাচিয়! থাকে, যাহাকে আশ্রঘ করিয়া প্রাণ-অপান অবস্থিত | 
ইহার সাধনা সম্বন্ধে কঠোপনিযদে আছে 
উর্দং প্রাণা উন্নযন্তি অপানং প্রতাগ, অস্ততি। 
মধো বামলমাসীনং বিশ্বেদেবা1 উপাসতে ॥ | 
শুক্র সম্পর্কে অস্ত্রোক্তি ন! বুঝিয়া ত হি্জ্রিপ করাই হইযাদ্বে। শ্বাস সাধনার 
সম্পর্কে তাহার পরিচয়ে কুলার্ণব তন্ত্র বলেন 
তরন্ধাদি-কীটপধ্যন্তং প্রাণিনাং প্রাণবত্মনা। 
উচ্ছ্বাস-শ্বীসরূপেণ মন্ত্রে ইয়ং বিষ্ততে প্রিয়ে ॥ 
এই মন্ত্ৰটি হৌ বীজ ও মন্ত্রের নাম শ্রীপ্রপানপরামন্ত্। এই বীজের অন্তর্গত 
বণগুলি তাহাদের তন্ত্রনি্দিষ্ট স্থান হইতে উং-চারিত বা উদ্ধে' চালিত হইলে 
কষ্টসাধ্য বৈদিক সাধনক্রিয়াটি আপনা হইতেই হইতে থাকে । বে? ও তত্থের 
সাধন পদ্ধতি অভিন্ন। কে্দের কৃক্ষুদাধা অনুষ্ঠানের পরিবর্তে তন্ত্র অপ্লারাস-সাধ্য 
অনুষ্ঠান প্রণালী আস্ফ্িত ও গুরু পরম্পরায় প্রবর্তিত হইয়াছে । সারদা! ব'বু 
যে বেদের প্রশংসার সহিত তথ্তরেব নিন্দা করিয়াছেন, তাহা গুরুহীন তন্ত্রপাঠরূপ 
নিষিদ্বানুষ্ঠানের ফল। স্মৃতির মীমাংসকগণসহ সর্ব প্রদ্দশের পণ্ডিতমণ্ডলা বেদ, 
সংহিতা, পুরাণ ও তন্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার কবেন ও তন্মধ্যে পরম্পর.ৰিবোধী 
বাক্যেব সামগ্রস্ত বিধানের চেষ্টা করেন | সারদা বাবুকে আন্তিক বৈষ্ণবভক্ত 
বলিয়া জানি, সুতরাং তিনি যে অবিশ্বাসীব পস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, ইহাই 
দুঃখের বিষয়। 
বৈদিক যুগে ব্ৰহ্মচর্ধ্যাশ্রমে শুক্র রক্ষিত হইত, কিন্তু শুক্রধারণের শুভ ফল 
থাঁকিলেও তাহাতে মাত্র আত্মজ্ঞান লাভ হয় নাঁ। তন্ত্রে শিব বলিয়ছেন- তেমন 
হইলে রীব ও কৃতর্লীন মাত্রেই ব্রহ্গজ্ঞান লাভ করিত । রেদশুক্র উন্নত সাধনার 
পক্ষ্যবন্ত ন! হইলেও প্রথম স্তরে তাহাকে নিয়াই প্রাথমিক অনুষ্ঠান আরস্ত 
করিতে হয়! শুক্রশক্তিকে সাঁধনাদ্বারা চন্ত্র-মন-বুদ্ধি গভূতি জ্রমোহত শক্তিতে 
পরিণত করিতে হয় । পাশ্চাত্য সাধকেবা ইহাকে Transmtation of Energy 
বলেন। তাহা করিতে হইলে স্ত্রীর সাহায্য আবশ্যক । বৈদিকষুগে এই ব্যবস্থাই 


'তন্বালোচনা! ৬২ 


AA তত AAAI NAA rte 


2 তর বনাপা্লা্পািপ্পাপালাশালাপালা্া্াপাপাপাশাপাশা 


চলিত ছিল। ছ্বান্্রেবা গুরুগৃহে বেদপাঠ সমাপ্ত করিয়া অবিপ্নুত ব্রন্মচ্যয 
অবস্থায় গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ কবিতেন। বৈদিক যুগের এমন খধষি নাই যিনি 
গৃহস্থাঅমের সাধনা লা করিয়া বাণগ্রস্থ অবলধন করিয়াছেন। কেবল শুকদেব 
সম্বন্ধে পুরাণে মতভেদ আছে, কিন্তু তিনি কোন বৈদিকমঙ্গের ষ্টা নহেন। 


ধাষি যগে উপনীত ছাত্র গুরুগৃচে শুক্রতত্ব বা ভর্গতত্ব বেদপাঠদ্বাবা আয়ত্ত 
করিত, কিন্ত ইহ! ছিল মেঘগত বিদ্যুৎ-তত্ব অ'লোচনার স্টায়। বিছ্যুংকে আলোক- 
দান, ট্রাম-পরিচালন! প্রভৃতি কাজে লাগাইতে হইলে, তাঁহাকে যন্ত্রে আবদ্ধ 
করা আবশ্যক। সেইরূপ ব্রহ্গচর্ষাশ্রমে বিধৃত শুক্রকে কাজে লাগাইতে হইলে, 
ভাহাকেও যন্ত্রব্ধ করিতে হয়। স্ত্রী সেই যয়। যোগা শিষ্যকে গুরু সমাবর্তন 
কালে শ্ত্বীতে ভর্গ-যন্ত্র নিশ্বাপের কৌশল শিখাইয়া “তেন- সমাবর্তনের মন্ত্রে 
তাহা আছে, কিন্তু আচারধাহীন ব্যাথ্যায় তাহা বুঝিতে পাবা যায় না। শিষ্য 
. সমাবর্তনের পরেই বিবাহ করিয়া শুন্রসাধনায় প্রবৃত্ত হতেন এবং ইহাতে 
সিদ্ধিলাভ ঘটিলে পঞ্চ-শ বৎসর বয়সের পর পূর্বোক্ত প্রীগুসংদ পরামছ্ছের শ্বাস- 
ক্রিঘা অবলম্বন করিয়া বাণপ্রস্থী হইতেন। ইন্তিয় চরিতার্থতা বিবাহের লক্ষ্য 
ছিল =| । উপনয়নক্রিয়ায় গুরু শিষ্যকে ব্রহ্মচ্দনে “উপনীত” কবিতেন এবং শ্বীর 
সাহায্যে গৃহস্থাশ্রমে তিনি পরিণীত ইইতেন। উপ ও পরি উপসর্গের অর্থ 
চিন্তা করুন। স্ত্রী সহ-কশ্মিণী নহেন, তিনি সহ-ধর্ম্মণী এবং তাহার সহিত মিলনের 
নাম উদ্ধাহ বা উৰ্দ্ধে বাহিত হওয়া । এই মিলন যৌন মিলন মাত্র নহে, বিবাহের 
বৈদিক মন্ত্রে আঁছে-_ইহা প্রাণের সহিত প্রাণের, ত্বকেব সহিত ত্বকের, অস্থির, 
সহিত অস্থির মিলন। গুরূপদ্িষ্ট পথে সাধনা না করিলে ইহা সস্তাবিত নহে। 
এইরূপ মিলনের ফলে কুল ও হৃত্রাত্মা শক্তি সম্পন্ন হইয়া ক্রমবিকাশ পথে 
জীবাত্বাকে উদ্বহন কবে। 


সাধারণ লোক অন্ঞতাবশতঃ সৈথুনক্রিধা ছারা ধর্সাধন অসম্ভব বলিয়া মনে 


করে। ধর্দেব দুই শাখা ত্োত (বৈদিক) ও স্মার্ত। শাস্ত্র বলেন_ 
“্দারাগিহোত্রসনবন্ধমিজ্যা শ্রোতস্ত লক্ষণম্‌ । ন্মার্তো বর্ণাশ্রমাচারো ষমৈশচ 
নিযমৈযুতঃ 0 (মত পুরাণ, ১৪৫ অঃ )। দারা এবং অগ্রিহোত্র সমন্ধীয় 
ইজ্যা বা যজ্ঞ (নাভিকুণ্ডের বৈশ্বানর অগ্রিতে আছতি দান ) শ্রোত বা! বৈদিক 





৬৩. প্রীহট সাহিভা-পরিষং-পত্রিকা 


A লললকাপাপাপালাললাপতিলালালাপালালাপাতলেলট লেলাপলল ত ললাপালালালাা পাপাপালাকালাপাপাপাতপাপাপাদাস- 





etd 


সাধনার লক্ষণ, তত্ত্রো সাধনাও তাহাই । ন্থার্থ ধর্শ বিশেষার্ধে কোন সাধনা 
নহে ; ইহাতে বর্ণামেব নিয়মপালনপূর্কক চিন্তপ্তদ্ধির চেষ্টা মাত্র বিহিত হটুয়াছে। 

সাধন! বিহিত মৈথুনের দুইটা প্রকারত্তেদ 'আছে। জমন্তাগবতের ১ম ক্ষনের 
২৯ হইতে ৩০ অধ্যায় পর্যান্ত রাঁসপঞ্চাধ্যায় নীমে পরিচিত।। ২৯ অধ্যায়ে বর্ণিত 
রমন প্রথম প্রকারের মৈথুন এবং ৩৩ অধ্যাযে বর্ণিত রমন দ্বিতীয় প্রকাবের 
অন্তর্গত । গুম প্রকাবের ক্রিয়ায় ঘোগমাযাকে আশ্রয় করিতে হয় এবং দ্বিতীয় 
প্রকাবেরটী 'আত্মন্যবরুদ্ধ সৌবতঃ” হইয়া করণীয় । এই স্থলে আপত্তি' 
উঠিবে যে উক্ত ৩5 অধ্যায়ের শেষভাগেই আছে-পঈশ্ববাণাং বচঃ সতাং তেষাণা- 
চরণ’ কচিৎ।” অর্থাৎ ঈশ্বর স্থানীয়দিগের বাক্য পালনীর কিন্ত তাহাদের ' আচরপ 
কচিৎ অনুকরণীয় সর্বত্র নহে। 'করুচিৎ” শব্ধদ্বারাকি ইঙ্গিত করা হইতেছে'? 
যেখানে আচরণ বাকাদ্ার! সমর্থিত হইয়াছে সেখানেই তাহা অনুকরণীয় হইতে 


পারে। গোবর্ধন গিরি ধারণের অনুকরণ কি আমরা করিতে পারি? ভাগবতে . 


ভগবানের আচরণ এব’ গীতায় তাহার বাকা আছে। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে 
উক্ত ২৯ অধায়ের যোগমায়া সমাশ্রিত রমণের ও ৯ম অধ্যায়ে আত্মন্যবরুদ্ধ 
সৌরত রমণের উপদেশ আছে কিন্তু চাবি রহিয়াছে সদ্‌গুরু সমীপে। সুধীগণের' 
চিন্তার খোরাক হিসাবে কিঞিৎ ইঙিত কর! বাইতেছে। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে 


ভগবান বণিত্েছেন-_ 
কর্ম্মেন্দিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা ম্মবণ | 


ইন্জরয়ার্থান্‌ বিমুঢ়াত্মা মিথাচারঃ স উচ্যতে ॥ 
এই স্থলে উপস্থ সহ পঞ্চ কন্শেন্ডরিয়েরই” সংঘম” নিষিদ্ধ হইয়াছে কে) এবং পরবস্ত| 
শ্লোকে “নিয়ন” বিহিত হইয়াছে, যথা 
যান্ত ্জিয়াণি মনসা নিরম্যারভতেহর্চ্জুন। 
ক্ম্মেন্য়ৈঃ কম্মধোগং অসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ 


অর্থাৎ কর্ণন্সিয়গ্ুলিকে নিয়মিত করিয়া ( গুরূপদিষ্ট নিয়মে বা পদ্ধতিতে 
ফেলিয়া ) পাঁচটা কর্ম্মোন্রয় দ্বার' যে কম্মধোগ আরম্ভ করে, সে আঁসক্তি' শূন্ত 
হইলে বিশিষ্ট হয়৷ অর্থাৎ সাধন- পথে অগ্রদন্ত হইতে পারে। এই স্থলে পূর্ব 


ল্লোকের "সংয্ম্য”” ও পর শ্লোকের পনিয়মা” তুলনা! করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করুন। 


(ক) এই অর্থ সমন্ধে মতছৈধ আছে। ২.7 শাসম্পাদক | 


1 





পাঁচটা কর্শেন্িয়তে কাজে লাগাইতে হয়_বাগ্নিজি ছার) মন্ত্র উচ্চ'রপ, পাণিদ্বার! 
গর্ধবধারণ, পাদদ্বার! আস্ন, পায়ুব সন্কোচন প্রসারণ দ্বারা কুলকুগুলিনী জাগরণ চেষ্টা 
এবং উপস্থ দ্বারা মৈথুন গুরুলব সঙ্কেতানুপারে এক সঙ্গে করিতে হয়। কিন্ত 
আসক -শৃন্ত ন! হইলে বিশিষ্ট হওয়া যায়না । বোগমায়া সমশ্রত হইলেই 
আসক্তি থাকে না। ইহার কৌশল “ইন্দিযস্তেন্রিযন্তাথে” ইত্যাদি তৃতীয় 
অধ্যায়ের গীতার শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন, তথাপি কর্মাহষ্টান গুর্গম্য । 
মূলাধার হইতে হুত্রাত্মাকে তুলিয়া আজ্ঞা চক্রে স্থাপন করিলেই যোগমায়াকে 
"আশ্রয় করা হইল। গুরূপদেশে ইহা খুব কষ্টসাধা থাকে না। 

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে "অন্লাস্তবাস্ত ভূতানি” হইতে পতন্মাৎ সর্ব: ব্ৰহ্ম 
নিতাং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম* পধ্যন্ত বাক্যে দেহস্ ছয়টা প্রণেরেন্সে কিরূপে স্পননরূপী 


শুক্রের ক্রিয়া স্বভাবতঃ চলে, তাহ! বলা হইল । পরবতী শ্লোকে ভগবান 
বলিতেছেন = 


সালিশ? 





এবং প্রবর্তিত চক্রং নাহুবর্তয়তীহ্‌ যঃ।- 
.. অথায়ু'রঞ্জিয়ারামো মোঘং পার্থ স ভীবতি। . 

এই প্রকারে প্রবন্ঠতচক্রটী কি, এবং তাহার অন্বর্তন কিরুপে করিতে হয়, 
তাহা কি কোন গীতাপ্ঠক গুরূপদেশ ব্যতীত নিজের সস্তোষজ্ঞনকভ বে বুৰিতে 
'পারিয়াছেন? অথচ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে এই অস্বর্তন ন! করিলে জীবন 
পাঁপজনর ও ব্যর্থ হয় এবং ই্জিয়ারামে সীমাবদ্ধ থাকে, উচ্চতর আরাণের স্বাদ 
পাওয়া যায় না। fl | রিট 

শীত বলেন-”্যোগঃ বু কৌশলমূ*__অর্থাৎ জীব হ্বতাবতঃ যে সকল 
কর্ণ করে, তাহাতে কৌশল প্রয়োগ করিলেই তাহা যোগ হয়, যেমন শ্বাস শ্বাস 
কৌশল প্রয়োগে প্রাণায়াম যোগে পরিণত হয়) যৈধুন ক্রিাও যোগ-সংজ্ঞা 
লাভ করে, যদি তাহাতে গুরূপদিষ্ট কৌশল প্রয়োগ কর! হয়। ' | 

মৈথুন যে সাধনার অঙ্গ হইতে পারে, তাহা অন্তর ভি অন্তশাত্র দ্বারা অপ্রমাণ 
হইল কি? আরো প্রমাণ চাই কি? গীতার ভিত্তি স্বরূপ উপনিষৎ_ বলেন-_ 
প্উপন্থ আননফ্রিতবাশ্ট*। এ স্থলে তব্য-প্রতায় বিধ্যর্থে বাবহৃত। গীতার ৮ম 
অধ্যায়ে দেব-যান ও পিতৃযানেন্গ কথা আছে। তাহার বিশেষ বিবরণ প্রক্সোপনিষদে 


৬৫. অহ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা - 


পাপ তাপাপালাধ en 


পাওয়া যায়। বিচক্ষণ পাঠক অমুধাবন করিলে বুঝিবেন যে পিতৃষানের 
ক্রিয়া রাসপঞ্চাধ্যায়ের ১ম অধ্যায়ের ( পূর্ব্বোক্ত ২৯ অঃ) রমণ এবং দেবয'নের 
ক্রিয়া শেষ অধ্যায়ের (৩৩ অঃ) রমণ | প্রশ্নোপনিষৎ স্পষ্টই বলেন যে দেবধানে 
সন্তান জন্মে না, পিতৃধানে বংশবৃদ্ধি হইতে পারে। প্রশ্নোপনিষদের শবাস্কর ভাস্ত 
দেখুন। 

ভক্ত বৈষ্ণব সারদা বাবুকে চৈতভ্তদেবের সহিত রায় রামানন্দের কথোপকথন 
স্মরণ করিতে অনুবোধ করি। “এও বাহ, আগে কহ আব,” *এও হয়, আগে 
কহ আর”-- এইরূপ চৈতন্তদের রায় রামানন্দের মুখ দিয়া গুঢ় ফাধন-রহস্ত বাক্ত 
করিয়াছেন এবং শেষ রহস্য বলিবার পৃব্বে” তাহাকে থামাইয়াছেন। পুরাণোক্ত 
শ্রোত ও ম্মার্ত ধশ্মের কথা বলিয়াছি। চৈতন্য চরিতামূতে ষাহাকে বৈধা ভক্তি 
বল! হইয়াছে, তাহা ম্মার্ভ ধর্মের অন্তর্গত এবং যাতা বিধিব অতীত তাহাই শ্রৌত। 
বৈধীভক্তির বা স্মার্ত ধর্ম্মের সকল স্তবকেই চৈতন্তদেব "এও বাহ্য” বলিয়াছেন ' 
এবং শ্রোভ ধর্মের বিভিন্ন শ্তরকে "এও হয়”, বলিয়াছেন। “এও হয়” দ্বারা নির্দে- 
শিত যাহা, তাহাই শুক্র সাধনার বিভিন্ন স্তর । এসহন্ধে চরিতামৃত আরো! বলেন 

কাম আর প্রেম হয় অনেক অন্তর । 
কাম অন্ধ তমঃ, প্রেম মণ্যাহু ভাস্কর ৷ 

কামভাব প্রবল হইলে, জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়, বিচার বুদ্ধি থকে না। এই 
অবস্থাই অন্ধতম১। কিন্তু যোগমায়া সমাশ্রিত হইলে, অর্থাৎ ভ্রুযধো আজ্ঞাচত্রে 
হাত! স্থিত হইলে, মধ্য হুতাস্বরের ম্যায় জ্ঞানদীন্তি প্রকাশ পার । সেই জ্ঞানা- 
লোকে কি দেখা বায়? উপনিধদে বল হইয়াছে_-“্যদেতদ্‌ রেতন্তদে তত সর্ব ভ্যঃ 
অন্সেভাঃ সম্ভুতং তে” । মৈথুনকালীন উক্ত জ্ঞানালোকে ডখন “রেতস্”এর 
খেলা প্রত্যক্ষ হয় এবং স্ষ্টিরহস্ত বুঝতে পারা যায় । “সর্ব২ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে |” 
তখন বৈষ্ণব চতুর্বংহের গৃঢ মর্শ উদ্ঘাটিত হয়_-"অনিরুদ্ধের সাধনায় কাম প্রহ্যয়ে 
পরিণত হয় এবং যৌন আকর্ষণ পসঙ্ব্ষণেৎ পরিণত হইয়া বাস্থদেবের স্থুলস্বরূপ 
জ্ঞানগোচর করে। শ্রধরশ্থামী বলিয়াছেন__রাসে পরস্থীগমন কামবিজয়ের 
অভিনয়। মহাযোগী মহাদেব পার্বতীর সহিত মিলিত হইবাব পূর্বে কাম ভগ্ন 
করিয়া তাঁহাকে অনঙ্গ করিয়াছিলেন । 


তন্বালোচনা ৬৬ 


সি গপত ৯৯৯৯ কত সা তি শল তিশা পিসি উপ পিপি সপ aa a উপ তত Manan a 


মুল প্রবন্ধে তন্ত্রের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ পাইয়াছে বলিষা আমার বক্তবা-প্রমাণের 
জন্তু তন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিলাম না। বেদসংহিতা ও উপনিষদে এবং পুবাণে 
আবে! বহু প্রমাণ আছে, কিন্তু তাহার উল্লেখ করিবার স্থান নাই এবং তাঁহ। 
নিষ্য়োজনও বটে, কারণ গুরু ভিন্ন মুল তত্ব জানিবাক উপায় নাই এবং গুরু কৃপা 
কৰিলে শাস্তরতত্ব আপন! হইতে উদ্ভাসিত হয়। 

এখন সারদা বাবুর উল্লিখিত অন্তান্ত বিষয়ে অতি সংক্ষেপে ছুই একটি কথা 
বলিনা আমি নিরস্ত হছইতেছি। সারদা বাবু পরকীয়া সাধনের প্রতি বিদ্রপাঁত্মক 
ইঙ্িত কবিরাছেন। কিন্তু “পরকীয়ার” গৃঢার্থ আছে এবং ছাঁন্দগ্যোপনিষৎ ও 


পরকীযা সাধনের কথা বলিয়াছেন । কলিতে শিব পবকীষ্বা সাধন নিষেধ 
করিধাছেন । 


তন্ত্রের প্রণব হ্থী'_-বম্‌ নহে-_ইহা, (শিবের ) “ভবে”র উপমন্্র। অ, উ, ম্‌, 
এই ত্রিবর্ণ সষ্টিবীন্ত অর্থাৎ এই তিন প্রকার মৌলিক ধ্বনি বা স্পন্দন হইতে জগৎ 
উৎপন্ন, স্থিত ও সংহত হইতেছে । ইহার মধ্যে অসংখ্য তথ্য আছে ।- লক্ষ্য করুন, 
,অ+4উ+মৃলও, উ+অ+ম্-বমৃ, উ+ম+অ-উম,্ত্রী লিঙ্গে উমা। 
সুরাপান যেমন বেদে, তেমন তত্ত্রে নিষিদ্ধ । কিন্তু অনুষ্ঠানভেদে বেদ ও 
তঙ্ধে উভয়ত্রই সুরাপানের বিধি আছে । সমাবর্তনের টৈদ্িকমস্ত্রেই আছে--“বেন 
প্রিয়মক্রণতাং যেনাবমুষতাং সুরাং*। বৈদিক সুত্রামণি যজ্ঞ ত সুরা যক্ঞই বটে । 
৷ খিল হবিবংশে পাঠ করুন গ্রভাসে সগোষ্ঠী শ্রীকৃষ্ণ কি করিয়াছিলেন ।€১) 
ব্রাহ্মণের বৈদিক নীক্ষাই যথেষ্ট ছিল, যখন ব্রন্মচথ্যা শ্রমের পর সমাবর্তন হইত 
ব্ৰস্গগায়ত্রী ব্রিপাদমন্ত্, ইহার চতুর্থ পাদের ক্রিয়া সনাবন্ধনে মিলিত) বেদেব বা 
ত্রস্বীব তিন ক্রিযা, তন্মধো ব্রহ্গগাক়ত্রীতে ধীমহী ও গ্রচোদয়াৎ আছে-_তান্ত্রিক- 
গায়ত্রীতে অবশিষ্ট বিদ্রহে ক্রিয়া যোগ করা হইয়াছে 10২) অন্তান্ত কারণেও তান্ত্রিক 
দীক্ষার প্রযোজন আছে। ূ 





(১) যাদবরা পায়ী হইয়াছিল বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ স্বযং ভীহার বংশধ্বংসের 
সুত্রপাত কবিযাছিলেন। সম্পাদক । 
(২) তান্ত্রিক গায়িত্রীর দ্বারা বৈদিক গায়ত্রীব অপুর্ণত্ব দূব কবা হইয়াছে 
বলিরা স্বীকার কবা চলে না। তান্ত্রিক দীক্ষা দ্বারা বৈদিক গাধত্রী পাঠমাত্রে 
পর্যবসিত হইয়াছে! _ সম্পাদক। 


৬৭ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 


সপাপীশিপাপাশাশাপিপাপাপাপাপািিি, 





সপ 





২৮৮ 


লিঙ্গপূজা ও যোনিপুঞ্তা সম্পর্কে Encyclopedia 13786690108, তে 
Phalic Worship নামক প্রবন্থটী পাঠ কবিতে অনুরোধ করি | পৃথিবীর সর্বত্রই 
এক সময়ে এই পূজা প্রচলিত ছিল । এই দেশে প্রত্যেক ্রাহ্মণবাড়ীতে শিবলিঙ্গ 
ও (যোনির প্রতীক) গহ্বরযুক্ত শালগ্রামচক্র পূজিত হন। অন্বীক্ষণের অদৃশ্য 
পরমান্থৃতেও স্ত্রীপূরূুষ ভেদ আছে ( Occult Chemistry নানক Annie 
Besant ও Leadbeater কৃত গ্রন্থ দেখুন )। বাণলিজ ও শালগ্রাম বিশ্বের 
অন্তনিহিত পবমতর্ত বলিষা তাহাদের প্রত্যেকটিতে সর্ব দেবদেবীর পূজা হইতে 
পারে। বযোগবাশিষ্টের কৈবল্য পাদে বাণলিঙ্গ তত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে । তাহা 
পাঠ কবিলে অন্ততঃ এবিযয়ের গুরুত্ব উপলব্ধ হইবে । তবে গুহাজ্ঞান গুককৃপালভা | 
অন্থরের মোহনার্থ যে কতকগুলি অন্তর সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা পুরাণে ও ভদ্রে 
লিপিবদ্ধ আছে । দেবীপুরাণে ঘোরাস্থরের উপাখ্যানে সেই অসুবকে নারদ মোহন 
- তম্্ই শিখাইয়াছিলেন। বায়ু সংহিতায় স্পষ্টই আঁছে-- 
শৈবাগমোহপি দ্বিবিধঃ শ্ৰীতোহশ্ৰৌতশ্চ সংস্থৃতঃ। 
শ্রুতি সারময়ঃ শ্রৌতঃ স্বতন্ত্রত্িতরো| মতঃ ॥ 
আমাদের দেশে প্রচলিত সকল মূদতন্তরই' শ্রৌত। গুরুকুপারহিত শাক্ত, ও 
বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ের পণ্ডিতবর্গ ই ধর্মগ্রস্থাদিতে অনেক জুযাচুরি কবিয়াছেন। 
বৈষ্ণব পণ্ডিত এবিষয়ে শাক্ত পণ্ডিতকে টেক্কা দিয়াছেন। ভারত ধশ্মমগ্ুলের 
দয়ানন্দ স্বামীর "পুরণতত্ব", তিনথণ্ড পাঠ করিলে একথার যাথার্থয উপলব্ধ হইবে । 
সারদাবাবু যে মহানির্বাণ তন্ত্র হইতে বচন উদ্ধার কব্রিয়াছেন, তাঁহাতেই কুল 
ও কুলাচারের সংজ্ঞা আছে, যথা 
জীবঃ প্রকৃতিততৃঞ্চ দিক্‌কালাকাশমেবচ। 
ভূমিবাপোহনলো বাধুঃকুলমিতা ভিধীয়তে ॥ 
ব্রন্ষবৃদ্ধ্য। নির্ব্িকল্লমেতেঘচবণঞ্চ যৎ। 
কুলাচারঃ স বিজ্ঞেয়ো ভুক্তি মুক্তি ফলপ্রদঃ ॥ 
বিচক্ষণ পাঠক দেখিবেন গীতা সপ্তম অধ্যায়োক্ত ভগবানের নবধ! বিভক্ত 
প্রকৃতিই কুল। গীতায় আছে 
ভূমিবাপোহনলো বাধুঃ খং মানাবুদ্ধিবেবচ । 
অহঙ্কার ইতীষং মে ভিন্না প্রক্ৃতিবষ্টধা ॥ 
অপরেয়মিতব্বন্তাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পবাং। 
জীবভৃতাং মহাবাহো বয়েদং ধার্যাতে জগৎ ॥ , 


তন্ত্রালোচন! ৬৮ 


তলিত পাশা 








এই স্থলে উভয়ত্র পঞ্চমহাভূত ও জীব সমানই আছে, কেবল গীতার মন, বুদ্ধি 
ও অহঙ্কারের পরিবর্তে তন্ত্রে আছে প্রকৃতিতত্ব, দিক ও কাঁল। তন্ত্র সাধন শাস্ত্র 
বলিয়| নামকরণে এই প্রভেদ ঘটিদাছিল। গীতার মন তন্ত্রের কাল পেরম্পরাজ্ঞান), 
গীতার অহঙ্কার তস্ত্রের দিক্‌ ( আমি ও আমি নহি [ ৪00 0০৮ [এই হুই দিকের 
জ্ঞান, এককথাষ আত্ম-অনাত্স বিবেক ) এবং গীতার বুদ্ধি তন্ত্রের গ্রকৃতিতত্ব 
€ অবাক্তা নহে, প্রকটা প্রকৃতি অর্থাৎ মহতত্ব )। বিশেষ ব্যাথার স্থান নাই। 

“শৈব-বিবাহ* বিধবা-বিবাহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তগ্ত্রেব অবধৃত বা জ্ঞানী 
দুই শ্রেণীর--গুপ্তাবধৃত ও ব্যক্তাবধূত। গুপ্তাবধূত গৃহস্থ থাকিয়। ম্বীর পরিণীতা _ 
স্ত্রীর সাহাযো কুলসাধন কবেন। বাক্তাবধৃত গৃহত্যাগ করিয়া কুলসাধনার্থ 
ভৈরবী গ্রহণ করেন । এই ভৈববী গ্রহণই *শৈব-বিবাঁহ”। বিধবা-বিবাহেব বিধিও 
তন্ত্রেআছে। পরাশরের “নষ্ট মৃতে গ্রব্রজিতে” ইত্যাদি বচন বাগদত্তা কন্তা 
বিষয়ক, বিধবা-বিষয়ক নহে, পণ্ডিত্তেরা এই সিদ্ধান্ত করিষাছেন | কিন্ত 
পরাশর সংহিতার অন্যত্র আছে বে বিধবা সহমৃতা হইবে, তাহা ন! পারিলে 
বরহ্মচধ্যব্রত গ্রহণ করিবে এবং তাহাও না পারিলে পত্যন্তর “সংগ্রহ করিবে । 
সংগ্রহ শব্দের অপত্রংশ সাজ! হইয়াছে । ভন্ত্রেও বিধবা বিবাহের বিধি আছে 
কিন্তু তাহা পবাশর সংহিতা হইতেও সংকীর্ণতব | 

বৌদ্বধশ্ম হইতে তন্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে কি না, তাহার আলোচনা প্রত্ু- 
তাত্তিকেরা করুন তাহাতে সাধকেব ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই । তন্ত্রে "মহাটীনাঁচারক্রম” 
আছে, অতএব তন্ত্র চীনের আম্দানী বলিবা প্রমাণ সংগ্রহে লাগিয়। যাঁও, 
জ্যোতিষে “ব্রোমক সিদ্ধান্ত” আছে, অতএব হিন্দুরা আরবদের নিকট জ্যোতিষ 
শিখিয়াছে, এইরূপ সিদ্ধাস্তকারী অন্তুমানসর্ববশ্ব প্রত্বতাক্বিকের গবেষণায় মুগ্ধ বাহার! 
হন, হউন । আমরা জানি “নিগমাৎ আগমো জাতঃ আগমাদ্‌ বেদসম্তব” | 
জ্ঞানম্বূপ নিগম, আগম ও বেদ চিরকাল ছিল, আছে ও থাকিবে । বেদভ্ঞান 
প্রথমে লিপিবদ্ধ হইপ্রাছিল, তন্ত্র বা আগম বহু পরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং নিগমেব 





কণ্নষ্টে মৃতে প্রত্রঞ্ষিতের” অর্থ বিধবা বিবাহ বিষয়ক বলিষাঁও পঞ্চানন 
তর্করতু মহাশয় বলিয়াছেন । বিধবা বিবাহ নিকৃষ্ট পন্থা নিশ্চিতই এবং শিষ্টাচাব 

বিরুদ্ধ বটে। এই বলিয়া ইহার বিপান লাই একথা! বলা চলে না। রা 
--সম্পাদক । 


৬৯ শ্রীহটট সাহিত্য- পরিষৎ- পত্রিকা 


লোলা পি শপ পাপা পা৯তসিলসিপাইপিপটি পি ৯ প৯ পিপি পাপা শত পপ 





লেক পাপ পপশশশ পিপিপি লাপাকাপাপাপাপাপাপা্ 


পাচথানি মাত্র গ্রন্থ লিখিত হইয়া কোন কোন জ্ঞানী গুকব নিকট থাকে, কিন্ত . 
‘ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাঁং কণ্মসঙ্গিনান্__-এই নীতির বশে উপযুক্ত শিষুকে 
না দিয়া বা তণভাবে না পোড়াইরা নিগমগ্রস্থের মালিকের মরিবার অধিকার 

নাই। ত্রয়ীজ্ঞ জানেন নিগম হইতে আগমজ্ঞান ও আগম হইতে বেদজ্ঞান 
, আসিয়াছে । 

সকল পুরাণের মতেই সতাধুগে কোন অনুষ্ঠান ধশ্ম থাকে না। ত্রেতা যুগের 
আরস্তে যজ্ঞ প্রবর্তিত হয়। ইন্দ্র তখন দেবগণ ও" ঝধিগণকে লইয়া বজ্ঞ আবস্ত 
করেন। এই বজ্জে আগমেব প্রণালীতে পশ্তবধ করা হয। ব্রহ্গীণ্ড পুরাণের ৬২ 
" অধ্যাষের ৭ম প্লোকে পশু হননের কথা আছে এবং ৮ম্‌ শ্লোকে আগম ব্যবহারের 
স্পষ্ট উল্লেখ আছে, যথা-_ 


ধর্শবযগ্রেষু ঝত্রিক্ষু সততব যজ্ঞ কণ্মাণি। 
সম্প্রগীতেযু তেঘেবমাগমেঘথ সত্বরম্‌॥ ইত্যাদি । 


বায়ু প্রাণের ৫৭ অধ্যাষে আছে বে ইন্দ্রকে বন্তে পশুহত্যা করিতে উদ্যত 
দেখিয়া খষিগণ বলিলেন__পশুবধ ধর্ম নহে, তাহা ১০ হইলে আগমের বিধানে 
কব, বথা--৫৭ অঃ, ৯৮৯৯ শ্লোক_ 


নেষ্টঃ পশুবধস্তেবঃ তব বন্তে সুবোত্তম। 
অধর্মে! ধশ্মঘাতায় প্রারবধঃ পশুভিন্ত় ॥ 
নায়ং ধর্ম্মো হৃধন্মোইয়ং ন হিংসা ধর্ম উচ্যতে । 
আগমেন ভবান্‌ যজ্ঞং করোতু বদিহেচ্ছসি ॥ 
শ্রীমন্তাগবতেও সাত্বত-তঙ্ত্ের উল্লেখ আছে। পুরাণ বিশ্বাস করিলে ত্রেতা- 
যুগেও আগম ছিল এবং তদনুসারে ইন্দ্র যজ্ত কবিযাছিলেন, একথা মানিতে হয় । 


সাহিত্য পরিষদে ক্ষুদ্র দেহে দীর্ঘ প্রবন্ধের স্থানাভাব ঘটিবে ভাবিয়া ক্ষুত্ 
বিষয়েব আলোচনা পরিহাব কবিলাম। 


সারদা বাবুর তত্বান্ুপন্ধান ও গবেষণার প্রশংসা করি। প্রতিবাদ হিসাবে 
তাহার বিরুদ্ধে কিছু লিখি নাই। কিন্তু একথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে চাই যে, 
হিন্দুর সকল শাস্ত্রের মধ্যে একটা সামক্রস্ত আছে। একথা ভুলিলে গবেষণ! ভ্রান্ত 
পথে চলে ও সত্যের সন্ধান মিলে না। আমার বষসে কাহাবো বাগবুদ্ধের প্রবৃত্তি 
থাকে না, আমাবও নাই । কেবল গুক প্রযোজনবোধে এই প্রবন্ধ লিখিলাম ৷ 
পাঠকেবা খোলা মন (9090. 23700) লইযা ইহা পাঠ করিলে কৃতার্থ হইব। 


গ্রীভারত চন্দ্র চৌধুরী । 


প্রাপ্ত পুস্তক সন্বন্ধে মন্তব্য। 


১। শ্রীকুষ্ণ স্তববাজ ( ভগবান নিষ্ধার্কাচাধা বিরচিত )_-ইহা শ্রীহট সহরে 
পরিচিত শ্রীযুক্ত নিশ্মল চন্দ্র নাগ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত 
হইয়াছে । গ্রন্থপাঠে গ্রস্থকারের নানাশাস্রে বিশেষ জ্ঞান ও পরমেশ্বরে অশেষতক্তির 
অস্তিত্বের প্রমাণ পাওষ! যায়। তাহার কাখ্যা পাঠ করিয়া ধর্মবিশ্বানীগণের 

বিশেষ উপকার হইবে বলিয়া আশ করি । 


২। শ্রীহট্রেব প্রাচীন ইতিহাস--প্রীযুক্ত কমলাকান্ত গুপ্ত এম,এস,সি, বি,এল 
মহাশয় গ্রণীত। ইহা অধুনা প্রকাশিত “হট্টনাথের পাঁচালী” নামক হস্তলিখিত 
গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। আজ প্রায় ২** বর (৭ পুরুষ) পূর্ব্বে আখালিয়া 
নিবাসী ৮গনেশ রাম শিরোমণি কর্তৃক হট্টনাথের পাচালী লিখিত হয় বলিয়া 
কথিত। সেই আদত পুস্তক ও ততৎ্ৰৃষ্টে শ্রীযুক্ত জাহ্নবীধর ভট্টাচার্য লিখিত 
নকল উভয়ই নষ্ট হইয়া গিয়াছে । কিছুদিন পূর্বেবে উক্ত ভট্টাচার্য্য কর্তৃক স্থৃতি 
সাহাযো ইহ! পুনলিখিত হইয়াছে । আদত পুস্তকের মূল্য হইতে ইহার মুলা 
কম হইলেও 'শ্রৃহট্ের প্রাচীন ইতিহাসে’ শ্রীযুক্ত কমলা কান্ত গুপ্ত মহাশয় 
যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় 
ইতিহাস ও প্রত্ুতত্ব আলোচসাকারীগণেব আলোননা ও গবেষনার যোগ্য বন্ধ 
বিষয় ইহাতে বহিয়াছে। ইহা অতীত অন্ধকার যুগের সত্য ইতিহাস উদ্ধারের 
অন্ততঃ কোন কোন স্থলেও সাহায্য করিতে পারে বলিয়া আশা করি। 


সম্পাদক । 





শ্রীক্ষ্ণবিহারী রায় চৌধুরী 
কতক 
গ্রীহট্র-সাহিত্য-পরিষৎ অফিস হইতে প্রকাশিত । 


সূচীপত্র 


বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
১। খাজা উস্মানের মৃত্যুনস্থান শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র রায় চৌধুরী ৭১ 
২। বৈদিক পুরাবৃত্ত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী রায় চৌধুরী ৮৭ 


ডি ৫ম বর্ষ কার্তিক ১৩৪৭ বাংল! । { ওয় সংখ্যা | 


১৪ 








খাজা উস্মানের মৃত্যু-স্থান। 


প্রসিদ্ধ পাঠানবীর খাজা উস্মানের সহিত মোঘগ-দন্রাট জাহান্গীবশাহেব 


" সেনাপতি সুজায়েৎ খাঁনের ১৬১২ খৃষ্টাব্দেব বুদ্ধ (যে যুদ্ধে থাজা উদ্মান আহত 
" হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহা ) বঙ্গে না উড়িষ্যার”_কোন প্রদেশের কোন 


জেলার কোন স্থানে হইয়াছে,__অতি অল্পদিন পূর্কেও সে সম্বন্ধে নানা বিতর্ক 
ও মতভেদ ছিল, এখনও আছে। বঙ্গের ইতিহাস (History of Bengal) 
লেখক চাল স্‌ য়া, এই ভীষণ যুদ্ধের স্থান উড়িম্বা প্রদেশের সুবর্ণবেথ। নদীর 
তীরে নির্দেশ করিয়াছেন। তাহার এই উক্তি বে কিরূপ ত্রমাত্ম ₹ঃ সে সম্বন্ধে 
খ্যাতনামা শ্রতিহাসিকগণ কি বলিয়াছেন,_- দেখা ঘাক্‌। 

কলিকাতা মাদ্রাসার প্রসিদ্ধ এঁতিহাসিক মিঃ কম্যান্‌ বলিয়াছেন,--“The 


fight with Usman took place on Sunday, 9th Moharram, 
1021, or 2nd March 1612, at a distance of 100 kos, from 
Dhaka. My M.S. of the Makhzan calls the place of the 
battle Nek ujyal, Stewart ( p. 134 ) places the battle on the 
banks of the Subarnarikha river, in Orisse, which is im- 
possible” + 


খ্যাতনামা খঁতিহাসিক পণ্ডিত-:৬নিখিল নাথ রায় তাহার “প্রতাপাদিত্য” 
গ্রশ্থে বলিরাছেন,_-“এসমান খা মান্সিংহের সহিত যুদ্ধে পরান্দিত, হইষ! উড়িষ্য 
পরিত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গে আসিতে বাধ্য হন। তথায তিনি বিছু জায়গীরও 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত জায়গীরের আর পাঁচ ছয় লক্ষ টাকা হইবে । কিন্ত 
ওন্‌মান কদাচ শান্তভাবে অবস্থিতি করিতে পারিতেন না। মানসিংহ বাঙ্গালা 
পরিত্যাগ করিলে এবং কুতুব উদ্দীন প্রভৃতির মৃত্য হইলে, তিনি ক্রমে ক্রমে আবাব 
স্বাধীনতা প্রকাশের চেষ্টা কবেন। তাহার গব ইসলাম খাব শাসন সময়ে ১৬১২ 





+ H. 01907080028 5109 on the death of Usman 
Lohani” 


৭২ শ্রীহট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | 

খৃঃ অন্দে তিনি গ্রকান্তভাবে মোগলদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সজ্জা করেন উক্ত জব্দের 
২রা মার্চ ঢাকা হইতে 'প্রার একশত ক্রোশ দূরে নেক উজ্জল নামক স্থানে তিনি 
মোগল সৈম্তের সম্মুখীন হন।” } এ টাকা--স্টয়ার্ট ভ্রমক্রমে এই যুদ্ধ সুবর্ণরেখা 
নদীর তীরে নির্দেশ করিয়াছেন ।” 

বিক্রমপুরের ইতিহাস লেখক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত মহাশয় বলিয়াছেন -₹ 
*ইস্লাম খাই রজমহল হইতে ঢাক! সহরে রাঁজপাট পরিবর্তন করিয়। উহার নাম - 
জাহালীর নগর বাখেন। তাহার শাসন সময়েই ওসমানের অধীন আফগানেরা 
বিরোধী হয়, ইস্লাম খাঁ সেনাপতি সুজা খাঁকে বিদ্রোহ দলনার্থ প্রেরণ করেন, 
এইস্ুত্রে পূর্ববঙ্গে এক যুদ্ধ ঘটে ও তাহাতে ওস্মানের পরাজয় ও মৃত্যু হয়।” 
ধোগেন্দবাবু ইহার পাঁদটীকায় বলিয়াছেন, 

Usman Khan, one of their ohiefs, collected an army 
of 20,000 men and was proclaimed king. He overran the 
lower part of Bengal, was defeated and slain by the Mughals 
in a battle in Eastern Bengal (erroneously spoken in 
Orissa in stewarts’ History of Bengal.)+ 


এই যুদ্ধের স্থান সম্বহ্ধে আমিই সর্্মপ্রথমে “অবসর” মাসিকপত্রে বলিয়ছলাম, 
"যে যুদ্ধে ওম্‌মানের জীবন নষ্ট হয়, তাহ] ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই জানেন। একবাল নামে 
জাহালিরী, রিয়াজ-উস্‌-সালাতিন ও ষ্টয়াটের ইতিহাসে এই যুদ্ধের সুন্দর বর্ণনা 
আছে। শ্রীহ্য্য মৌজার প্রায় ৩ মাইল বারুকোণে, লাঘাটা ছড়ার পশ্চিমে ও 
দ্ললদলা। বিলের পূর্বে আদমপুবে এই যুদ্ধ হয়।* ই 

অবসরে . আমার “খোরাজ ওসমান প্রবন্ধ * প্রকাশিত হওয়ার পর চারিদিকে 
এক বিষম সাড়! পড়িয়া যায়। ষাট পন্থীবা ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন পূর্বক অভদ্র 
ভাষায় আমার সিদ্ধান্তের বিকদ্ধে নান। কাগলে,--এমনকি শ্রহট্রের ইতিবৃত্ত 


£ প্রতাপাদিত্য-পেরিষত গ্রস্থাবলী ২০)_-উপক্রমণিকা-২০২ পৃষ্ঠা । 
পঃ বিক্রমপুরের ইতিহাস--১১৯ পৃষ্ঠা । 
1 অবসর--অগ্রহারণ-_-১৩১৮ সাল। 


* সে প্রবন্ধে আমি উস্মানকে এদেশের প্রচলিত “খোয়া” উপাধি দিয়া 
ছিলাম, এবার শুদ্ধ করিয়া! “খাল! উস্মান” লিখিলাম। 


খাজ! উস্মানের মৃত্যু-স্থান ৭৩ 











পুস্তকেও লিখিতে থাকেন। ১৩১৯ সনের চৈত্রমাসে, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের 
শিক্ষক, শ্রীযুক্ত উপেন্ত্র চন্দ্র গুহ বি, টি, মহাশয় আমার বাড়ীতে আসেন, এবং 
আমা হইতে সমস্ত নোট নিয়া,-ঢাকা সাহিত্য পরিষদের - মুখপত্র "গ্রতিভাতে” 
বঙ্গের ওম্মান খা ও শ্রীহটের খাজা ওদ্মান” প্রবন্ধ লিখেন। তিনি সেই প্রবন্ধে 
আমার উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেন । 


কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের তদানীন্তন ভাইস. চ্যান্সেলর সার বছুনাঁথ সরকার 
মহাশয়, ১৩২৮ সনের অগ্রহায়ণ মাসেব প্প্রতাসী*”তে বঙ্গের শেষ পাঠানবীর 
প্রবন্ধটী গ্বহারিস্তান” নামক এক ফাসী হস্তলিপি অবলম্বনে লিখিরাছিলেন। 
ইহার পূর্বে তিনি প্রতিভা পত্রিকায় উপেন্ বাবুর প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। 
বহারিস্তানের সহিত উপেন্দ্র বাবুর উক্তির একা দেখিয়া তিনি” __প্উম্মানের শেষ 
যুদ্ধের স্থান এবং মারাত্মক আঘাতের কারণ সম্বন্ধে উপেন্দ্র বাবুই সর্বপ্রথম বিশুদ্ধ 
. বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন”_-বলেন। আমি ইহার প্রতিবাদ করিয়! (১৪।৯২৮বাংল। 
সন তারিখে) পত্র দেওয়ায়, তিনি ১৯২২ইং ২৫শে লাঙ্গুয়ারী তারিথের পত্রে আমাকে 
লিখিলেন,_-প্আমি প্রবাসীতে পিখিয়। পাঠাইলাম যে, উস্মানের মৃত্যু স্থানের 
সঠিক তথ্য আপনিই প্রথম প্রকাশ করেন এবং তাহার প্রমাণও আপনার পত্র 
হইতে উদ্ধত করিলাম।"” পরে তিনি ১৩২৮ সনের ফাস্তুন মাসের প্রবাসীতে 
লিখিয়া পাঠান যে, আমিই ( এই প্রবন্ধলেখক ) উদ্মানের মৃত্যুস্থানের প্রথম 
আবিষ্র্তী। 


বাহার-ই-স্তানে গায়েবীর লেখক বলিয়াছেন,_্রীহট্রের চৌয়ালিশ পরগণার 
*দৌলম্বাপুরে* এই যুদ্ধ হইয়াছে এবং গাঁজা উস্মান তাহার বাজধানী “উহার” 
হইতে ছুই কুচে যুদ্ধক্ষেত্রে আদিয়াছিলেন। মহ্ুবাবুব প্রবন্ধ পড়িয়া সাধ্যমত 
চৌয়ালিশে "পৌলম্বাপুর” এর এবং “উহার” এব সন্ধান করিতে লাগিলাম, কিন্ত 
কোনও স্থানেই এই নামের গ্রাম পাইলাম না; একজন লেখক আমার সিদ্ধান্ত 
উড়াইয়া, নিজকে--“থাজা উস্মানের মৃত্যুস্থানের আবিষ্র্তা” সাব্যস্তক্রমে একখানা 
পুস্তকও লিখির! প্রচার করিলেন। তাহার একমাত্র সহ্থল,--বাঁহার-ই-স্তানে 
গায়েবী পুস্তক । সে পুম্তকখানায় যে নানা ভ্রান্তি আছে, তাহার উল্লেখ নিজের 


পাশাপাশি 


৭৪ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 








পুস্তকে করিয়াও, $ সেই “দৌলম্বাপুরকেণ খুজিতে খুঁজিতে চৌয়ালিশে কয়েক ' 
ঘণ্টার জন্জ আসিলেন। তাঁহার গবেষণায় স্থিব হইল,_বারমর্দ্দন গ্রামেব_- 
ধাইয়া হাওব নামক ১ ন মাইল আয়তনের প্রাস্তরই--“দাঁওয়াব হাওর” ওরফে 
দৌলম্বাগুর । 

বাহাব-ই স্তানে গাযেবী পুস্তকে নানা ভুল এবং অযথা বর্ণনা থাকা সত্বেও 
তাহাকে মুল্যবান পুস্তক মনে করি, কিন্ত গ্রস্থকারেব অতিরিক্ত মাত্রায় গর্বিত" 
উক্তি এবং খামথেষালির অলীক বর্ণনা ও ভুল চুক থাকায়, ইতিহাস” হিসাবে 
ইহার মূল্য খুবই হাস হইয়াছে। এই পুস্তকথানাও ষ্টয্রার্টেব ইতিহাসের মত 
আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিরাছে। তাঁহার বিকদ্ধ কথাটা,-_(হউক আমাৰ বিরুদ্ধে, 
তাহাতে আসে যাষ না) যদি সত্যের বিরুদ্ধ ন! হইত,--নিশ্চয়ই আমি মানিয়া , 
লইতাম; কিন্ত যুদ্স্থানের বাঙ্গালা নাম হিন্দুস্থানী লেখকের বুঝিবার দোষ হউক, 
কিম্বা ষপাসময়ে ন! লিখার দোষে হউক, একে আর হওয়াতেই গোলযোগ ঘটি- 
যাছে। হাহাবা দৌলঘ্াপুবেব অস্তিত্ব বজায় রাখিতে গ্রয়াসী, ত্বাহাব্রাও সকলে : 
একমত নহেন। শিলং প্রবাঁসী,--প্বজের শেষবীর” লেখক মৌলবি নৈয়দ 
মোহাম্মদ আৰ্দ,স সত্ব সাহেব তো “ধাইয়ার (দাওয়ার) হাওরেই যে বীরশ্রেষ্ঠ 
ওস মান শেষ নিশ্বীস ফেলিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারিয়া শ্রম সার্থক মনে করিয়া- 
ছেন, $ কিন্তু কোনও বুদ্ধিমান বাক্তিই (বৈজ্ঞানিক প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত) এই 
্রস্থকাবেব "শ্রম সার্থক” হইবার কোনও লক্ষণ দেখিতেছেন না। অন্ত একজন 
খ্যাতনামা পুবাতত্ববিদ্‌ পণ্ডিত, চৌয়ালিশেব দৌলতপুরকে দৌপম্বাপুর মনে করিতে" 
ছেন, এবং তাহা প্ৰথার্থ কি না”-স্থির করিবাঁব ভার আমাকে দিয়াছেন। 
আমিও আর একবার *দৌলমবাপুর” খুজিয়! দেখিবার সুযোগে এ বন্ধুর অনুরোধ 
রক্ষা করিতে পারিব,-মনে করিয়া! মৌলহিবাজার পর্য্যন্ত গিন্না জানিলাম, এখন 
সেইগ্রামে যাওয়া আমার মত বৃদ্ধের কর্শ নয়। একে তৌ ভাগ রাস্তা নাই।_._ 
মোটর গাড়ী চলে না, আর তে| যথেষ্ট জল না থাকায় নৌকাও চলে না। 

& বঙ্গেব শ্রেষবীর-_-৩৮ পৃঃ “মাতাজ”-_€৪ পৃঃ *পন্কীয়া”--৪৬ পৃঃ টুপি” 
-_-** পৃঃ_ণকদমতলা” ইত্যাদি । 

$ বঙ্গের শেষবীর পরিশিষ্ট--১৪২ পৃষ্ঠা। 





খাজ! উস্মানের মৃত্যু-স্থান. ৭৫ 
“অভিযান” পত্রের সম্পাদক, শ্রীযুক্ত ছিজেন্্র মোহন দাস গুপ্ত মহাশয়ের জমিদারী 
এই দৌলতপুরে আছে। তিনি পথের অবস্থা জানাইয়া আমাকে বলিলেন, 
“আমি লইয়! যাইব, কখনই আপনাকে একা! যাইতে দিব না,--দুটী মাস অপেক্ষা 
করুন, রাস্ত! ভাল হ'ক।” কিন্ত দৌলতপুরের নিকটবর্ত্তী কয়েকটি গ্রামের লোক- 
'দিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি,--দৌলতপুরে বা চৌরালিশে is কোনও প্রবাদ কি 
প্রমাণ পাইলাম না। 

বঙ্গের শেষবীর পুস্তকে আব্দ,স্‌ সত্তার সাহেবের নৃতন সিন্ধান্ত দেখিয়া তাহার 
ষাথার্থ্য নির্ণয় জন্ত “ধাইয়ার হাওরের অনুরবর্তী তুলবল গ্রামবাসী রায় বাহাছুর 
'শীযুক্ত ঈশানচন্র কর বি, এল ( মৌদবীবাজারের পূর্বতন গবর্ণমেণ্ট. মীডার ) 
মহাশয়কে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া! যে উত্তর পাইয়াছি তাহ! এই - 

(১) চৌয়ালিশে ‘দৌলস্বাপুর নামে কোনও 'গ্রাম নাই! এমন কোনও 
গ্রাম ছিল বলিয়াও কেহ বলিতে পারে না। 

(২) আপনার লিখিত কোনও যুদ্ধ হওয়ার কোনও বিবরণ নাই। এমন 
কোনও জনশ্রুতি, কিম্বদন্তী বা নিদর্শন আহে বলিয়া কেহ জানে না। ধাইয়ার 
হাওর নামে একটী হাওর আছে। প্র হাওরকে “দাওয়ার হাওর” বলা হইত 
কিনা জানি ন|৷ ধাইয়ার হাওরে কখনও কোনও যুদ্ধ হওয়ার কথা কেছ 
জানে না। 

(৩) ধাইয়ার হাওরের দৈর্ঘ্য ্রান্ব এক মাইল বিস্তার প্রায় & মাইল, ইহার 
পূর্বদিকে সম্পাসী, বারমর্দীন, দক্ষিণর্রিকে বাদে সম্পাসী, পশ্চিমদিকে নাগাড়া, 
একাগোপাল, এবং উত্তরদিকে খড্যা মৌজা আছে” ইত্যাদি । . 

চৌয়ালিশের জগৎদী মৌজা হইতে এই ধাওয়ার হাওর অর্ধমাইল মাত্র দূরে, 
ভ্রগৎসীর মক্তবের মৌলবি ইস্লাম উদ্দীন কারি সাহেবের বাড়ী এই জগৎসী খ্রামে। 
তিনিও অবিকল রারবাহাঁছুর ঈশান বাবুর মত, উত্তরই দিয়াছেন, বেশীর ভাগে, 
“দৌলন্বাপুবকে’” তিনি নিছক কণ্রনা বলিরা মনে করেন। নিয়লিখিত 'কয়টী 
হেতুবাদে বাহার ই-স্তানে গায়েবীব উক্তি খণ্ডিত হইয়া যাঁর । তাহা এই-_ 
* (ক) বাহার-ই-প্তানে গায়েবী পুস্তকে,(হঙ্গেব শেষবীর ৬৬পৃঃ) বর্দিত হইয়াছে, 
মোঘল সেনাপতি সুজায়েৎ খাঁ, যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইয়া উস্মানের দুর্গের, অর্ধকোস 
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দুরে নিজ শিবির স্থাপন করেন। মথজ্ান ই-আফ্ঘানী পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে,_ 
উস্মানের হুর্গের নিকটে, এবং তুঁজাক-এ-ফাহাঙ্গীরীতে ও লিখিত হইয়াছে যে, 
উদ্মানের দুর্গের নিকটে, এক নাশার ধারে যুদ্ধ হইয়াছে; উভয় সৈশ্ৃদলের মধ্যে 
এক কর্দ্মময় জলাভূমি ছিল। একবাল নামা-এ-জাহাদীরী পুস্তকে কথিত হইয়াছে, 
এক নালার ধারে যুদ্ধ হইয়াছে, এবং কর্দিমময় ভূমি উভয় সৈন্তদলের মধ্যে ছিল। 
শেষোজ্ গ্রন্থ প্রণেতা মুয়াতি মেদ্‌ খা এই যুদ্ধের অন্কতম সহকারী সেনাপতি, স্বস্থং 
যুদ্ধ' করিয়! শ্বচক্ষে সকল দেখিয়! পুম্তকথান! লিখিয়াছেন। ধাইয়ার হাওরে 
দৌলতপুরে কি চৌয়ালিশের অন্য কোথাও দুর্গ নাই, এমন কি, চৌয়ালিশ পরগণার 
চারিদিগের সীমার ১০ মাইলের মধ্যে একট! দুর্গ নাই,_পূর্বেবে যে ছিল এমন প্রমাণ 
কি জনশ্রুতি নাই । পক্ষান্তরে শ্রীসুর্য্যে ইঞ্টকনিন্মিত দুর্গ ছিল,_এখনও এ দুর্গের 
এবং নন মৌজার ও সিঞ্ুরমৌজার $ ব্লকহাউসের মৃন্ময় প্রাচীরাদি ভগ্নাবশেষ 
চিহ্ন আছে। 

(খ) বাহার-ই-স্তানে গায়েবী (বঙ্গের শেষবীর ৭৪-৮২পৃঃ) পুস্তকে কথিত 
হইয়াছে,_এঁ যুদ্ধক্ষেত্রে একাধিক মহুয়ার গাছ ছিল। মহুয়া গাছ জলাভূমিতে জন্মে 
না, বরণ ও হিজল জাতীয় গাছই জলাভূমিতে জন্মে । সুতরাং ইহাতে ও প্রমাণিত 
হইল যে,-সেই ঘুদ্ধক্ষেত্র,-ধাইয়ার হাওর কি দৌলতপুরের মত জলাভূমি নয়, 
নিশ্চয়ই জলে ডুবে না এমন ভূমি ছিল। 

(গ) ধুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যভাগে কতকটা কর্দমময় স্ুলাভূমি ছিল বটে, কিন্তু তাহার 
চারিদিকের মাটাই শক্তছিল, এমন না হইলে, প্রভাত হইতে সূর্ধ্যান্ত পর্য্যন্ত উভয় 
পক্ষের বহুশত রণহত্তী ঘথেচ্ছভাঁবে চলাফেরা করিতে পারিত না 

(ঘ) বাহার-ই-স্তানে গায়েবী (বঙ্গেব শেষবীর ৬৫পৃঃ) গ্রন্থে ইহাও উক্ত 
হইয়াছে,_ওস্মান সমস্ত আফঘান-সৈস্তসহ উহার হইতে অগ্রসর হইয়া চৌয়ালিশ 
পরগণার দৌলতপুরে ছুই কুচে পৌছিলেন। বঙ্গের শেষবীর পুস্তকে পতন উহার 


(ম্যাপে 5150 ৪) কে খাজা উদ্মানের রাজধানী এবং তথা হইতে ১* মাইল+ 
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+ ধাইয়াব হাওর হইতে সোজাপথে চৈত্রঘাটের উপর দিয়া পতন উহার ১৯ 
মাইল হইবে। 


খাজা উস্মানের মৃত্যু-স্থান ৭৭ 


পাপা iL 


মাত্র দূরবর্তী ধাইয়ার হাওরকে এই মোঘল-পাঠালেব যুদ্ধস্থান কল্পনা করা হই- 
য়াছে। এইটুকু পথ যে কখনই *ছুইকুচের” নয, তাঁহ| না বলিলেও চলে। 

' মতাত্তরে-এই উহার হইতে “দৌলতপুর” ১৪ কি ১৫ মাইল মাত্র দূরে , তাহাও 
ছুইকুচের রাস্তা নয়। অতএব, শ্রীন্ধ্যের পিকটত্গঁ "পতন উহার” কি “ব্রাহ্মণ 
উহার” (য্যাপে--8০-৪৪০)) খাঁজ! উসমামের বজধানী “উহার” নয়, এবং 
এই বুদ্ধের শ্থানও চৌয়ালিশে নয় । 

(ও) বাহার-ই-স্তানে গায়েবী (বঙ্গের শেষবীর--১**পৃঃ) পুস্তকে আরও কথিত 
হইয়াছে যে, যুদ্ধশেষে "খাজা ওস্মানের পুত্র, ভ্রাতা এবং সামরিক সর্দারগণ খাজা 
ওস্মানের মৃতদেহ সহ অতি দ্রুতগতিতে চলি! ২৪ বণ্টার মধ্যে উহারে পৌছি- 
লেন।” চৌয়ালিশ পরগণার ধাইয়ার হাওর (করিত্--এদীলম্বাপুর) কিমা দৌলত- 
পুর (অমিত দৌলম্বাপুর), অথবা দলিয়া বা দুল্প ভুতু, এসকল গ্রামের কোনওটা 
হইতেই পতন উহার কি ব্রাহ্মণ উহার “ক্রুতগতিতে* ২৪ ঘণ্টার পথ নয়? ধীর 
গতিতে (ঘণ্টায় ৩ মাইল হিসাবে) ও অনধিক ছয় ঘণ্ট-র পথ মাত্র। অতএব এই 
কলিত উহার বা যুদ্ধক্ষেত্রও ঠিক নয়। কিন্তু নামাঃদর ইচ্ধামতীর উহার হইতে 
+ পীম্য্যের নিকটবর্তী যুনধক্ষেত্র "আদমপুর” ৮ প্রান ৬* মাইল দুরে হইবে । গন্তব্য 
পথের মধ্যে মনু ও কুশিয়ার1 এই ছুইটী নদী আছে । ৩২৫ বৎসর আগে এই নদী- 
গুলি খুব বেশী গভীর ছিল, হাতীগুলিরও তখন সাতার জল ছিল, সুতরাং 
এসব কারণে দ্রুতগতিতে ধাইতেও অহোরাত্র সময় লা'নয়াছিল। 


+ শ্রীুধ্য হইতে ইছামতীর উহারে হাতী চড়িম়। যাইতে সোজ্জা পথে “হাকা- 
লুকি” হাওর পড়ে, ইহার বড় বড় বিলগুলিতে চেত্রমাসেও ১৫1১৬ হাত জল 
থাকে। সুতরাং তাহার দক্ষিণ ও পূর্বক হরি] যাইতে হয়। এপথে সেই 
উহার ৬* মাইলের কম হুইবে না। 


% ১৮৬৪ ইংরাজিব থাক জরিপের ইটা! পরগণার ৫*৯৩ নং থাক, মৌজা 
আদমপুব, হাওর করাইয়া (১৯০৯ই€ ম্যাপ-_109-18 লেখা) মৌজার লাগা উত্তব। 
ইহা শ্রস্থধ্যের ৪] মাইল ও পতন উহারের ৩দ চাইল উত্তর পশ্চিম, “দলদলা* বিল 
ইহার ১৪ মাইল দক্ষিণে, শ্রীরামপুর, আদমপুরের তিন মাইল দক্ষিণ পূর্বে, বুন্দাবন- 
পুর ২ মাইল দক্ষিণে । দলদলা বিল শ্ী্ধ্যের অ! মাইল পশ্চিমোত্তবে, লাঘাটার 
৯ মাইল পশ্চিমে | 
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(6) যুদ্ধশেযে, তৎপর দিন শত্রুদের অমুসরণ পূর্বক মোঘল সেনাপতি সুজায়েৎ 
থা এককুচে পাঁচ ক্রোশ (১১ এ মাইল) অগ্রসব হইয়া সন্ধ্যাকালে শিবির স্থাপন 
করেন। এইরূপে তিনদিন কুচ করিয়! শিবির স্থাপন করিলে পর, সেই রাত্রে 
খাজা উস মানের কনিষ্ট পুত্র খাঁজ! ইয়াকুব, তাঁহার পিতাব মন্ত্রী--ওয়ালী মন্দুখেল 
সহ আসিয়া মোঘল সেনাপতির নিকট বশ্ততা স্বীকার করেন। } 


শত্রুর অন্ুসরণকালে মোঘল সেনাপতি নিশ্চয়ই সাধ্যমত জ্রতগতিতে চলিয়া- 
ছিলেন। প্রতিকুচে ১২ মাইল হিসাবে চলিলেও তিনদিনে 'মন্যুন ৩৬ মাইল পথ, 
উহার অভিমুখে গিয়াছিলেন, তবুও উহ্ারে পৌছিতে পাবেন নাই । অতএব, 
উহার ৩৬ মাইল হইতেও বেশী দূরবর্তী ইহা স্বীকার্য্য। ইহাতেও প্রমাণিত হইল 
যে, ১* মাইল দূরবর্তী “ধাইয়ার হাওর” বা ১৫ মাইল দুরের “দৌলতপুর” কি 
প্দুল্প পুর” বুদ্ধক্ষেত্র নয়। খাজা উসমানেব আত্মীয়ের! যুদ্ধের রাত্রে তাহার মৃত- 
দেহ লইয়া ২য় দিন রাত্রে উহারে গিবাছিলেন। সেখানে গিয়া ৩য় দিনে দলপতি 
নির্বাচন করা হয়। খুব সম্ভব, এই দিনেই মোঘল সমাটের বশ্যতা স্বীকার জন্য 
খাজা ইয়াকুব প্রভৃতি মোঘল সেনাপতির নিকট যান। তাহা হইলে, ইহারাও 
২দিনে অন্ততঃ ২৪ মাইল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া! মোঘল সেনাপতির সহিত মিলিত 
হন। এই হিসাবে যুদ্ধক্ষেত্ৰ হইতে রাজধানী উহার ৬* মাইল দূর হয়। 


(ছ) প্রাচীন বংশীয় অমিদারগণের সেরেস্বায় সকল গ্রামের নামই আছে । 
গ্রাম মাত্রেরই মালিক এক এক জন জমিদার ছিলেন, এখনও আছেন । স্থতবাং 
যে গ্রামের নাম জমিদারী সেরেস্ার চিঠা জমাবন্দী ইত্যাদি প্রাচীন কাগজে বা 
নূতন কাঁগজে পাওয়া বায় না, তেমন গ্রামেব অন্তিত্ব শ্বীকাধ্য নয়। চৌয়ালিশে, 
গুপ্ত চৌধুরী, সেন, দাশ গুণ, কর পুরকায়েত প্রভৃতি সঙ্ান্ত প্রাচীন বংশীয় 
জমিদারগণ আছেন, এই সকল বংশ প্রাচীন কালেব বাদশাহী সনদ প্রাপ্ত জমিদার । 
এই সকল জমিদারের মাটীতে যখন “দৌলম্বাপুব” নামক গ্রাম নাই, পূর্বে যে ছিল, 
এমন প্রমাণও নাই, তখন বাহার-ই-ঘ্ভানে গায়েবী পুস্তকে লিখিত আছে বলিয়! 
তাহা বুদ্ধিমান লোকের গ্রাহ লয় । 


$ বঙ্গের শেষবীর--১০৫ পৃষ্ঠা 


খাজা উস্মানের মৃত্যু-স্থান ৭৯, 


লীলা সাবিনা পিপি পস১ পাপ পিপি পপি পা পপি পিপিপি 





~~ 


} জে) প্বাহার-ই-স্তানে গায়েবী” দেখক মীর্জা সহন,-ওরফে নাথান ক 
অগ্রগামী সেনাপল পরিচালনের ভার পাইয়াছিলেন; এমন বিপুল বাহিনী পরি- 
চালন ও তাহার শৃঙ্খগ! রক্ষা করিতে করিতে অনি ও চাল হাতে লইয়া অবিরাম 
'গতিতে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন, $ অসি হন্তে যুদ্ধ করিয়া, তাহার পরে শক্রূলের 
অনুসরণ করেন। পাঠামেরা আত্মসমর্পন করিলে পর যখন ঢাকায় চলিলেন,__ 

'তরফতুর্গে পহছার পূর্ব পর্যন্ত তাহার বিশ্রাম ছিল না,। তরফের দুর্গে একদিন 
বিশ্রাম করা হয়, সম্ভবতঃ এই বিশ্রামের দিনেই তিনি অনিখানা কোষ বদ্ধ করিয়া, 
মাত্র প্বরণ শক্তির সাহায্যে এই যুদ্ধের ইতিহাস লিখিতে থাকেন। এ অবস্থায় 
"যাহা ঘট। সম্তবযোগা, বাহার-ই-স্তানে গায়েবী”তে তাহাই ঘটিয়াছে, সুরমাপারেব 
“কদমতলা” গিয়াছে হবিগঞ্জে, আর ইটার যুক্তক্ষেত্র গিয়াছে চৌয়ালিশে। 

(ঝ) চৌয়ালিশ পরগণা, (চারিদিকে না হইলেও) পূর্বদিকে বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত 
ছিল, যুদ্ধের স্থানটা, খাজা উদ্‌মানের নিয়ত বাসস্থান, (“খাজা উসমানের গড়” 
নামে পরিচিত) ্রন্থধ্ের ইষ্টক নিশ্মিত দুর্গ হইতে কোনদিগে, কতদুরে অবস্থিত, 
'রণক্ষেত্রের কোন পার্শ্বে কোন নদী ছিল, এমন কোনও স্থায়ী চিছের উল্লেখ বাহার- 
ই-স্তানে গায়েবীতে নাই | কিন্তু এই গ্রন্থকার, তাহার ছন্মের মধ্যে একদিনও খারা 
উদ্মানের তথাকথিত ব্লাজধানী উহারে যান নাই, তবুও সেখানে খাজা! উদ্মানের 
"গোর, "থাল দাউদের” বিবাহ, খাছ! উ্মান প্রভৃতির স্ত্রীকন্তাগধকে বধ,--এসব 
বিষয় তিনি দর্পনে দৃষ্ট ব্যাপারের স্তায় বর্ণন! করিতে পারিলেন, ২২ জন মোঘল 
সেনাপতির নাম করিতে পারিলেন, আর পারিলেন দা,(তাহার চেয়েও অভিজ্ঞ 
'সেনাপতি ও ইতিহাস লেখক) মুয়াতিমেদ খালের নাম লিখিতে। বিঘ্বাজ- -উস্‌- | 
'সালাতিনের, তুজাক-এ-জ্রাহাজীরীর “এবং এক্বাল-নামা-এ-জাহাঙীবীর বর্ণনায় 
জান! যায়,_সুয়াতিমেদ খান এই যুদ্ধ অন্তুতম সহকারী সেনাপতি ছিলেন। 

, “মীর্জ্জাসহন” কি “মীৰ্জ্জানাথান”’ নানে কেহ যে মহকারী সেনাপতি ছিল,--বাহার- 
ই-ভ্তানে গায়েবী ব্যতীত অন্ত কোন ও পুস্তকে এমন কথা জানা যায় না । তাঁহার 





$} সার যদুনাথ সরকার মহাশয় ইহাকে সহন নামে, আব্ম,স.সত্তার সাহেব 
নাথান নামে অভিহিত করেন। , 
বঙ্গের শেববীর ৮৫৪৮৪ ও ০২ পুঠা। 


৮০ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 





নিজের বর্ণনাতেই দেখা যায় * প্রধান সেনাপতি তাঁহাকে ঢাকা হইতে সঙ্গে 
করিয়া আনিয়াছিলেন,_এই ব্যক্তি সুবাঁদাব ইস্লাঁম খাঁর কি সম্রাটের নিয়োজিত । 
সেনাপতি নহেন। 

(এ) এই গর্বিত যুবকের সবল বর্ণনা যে সত্য নয়, তাহা! বশোহরপতি 
প্রভাপাদিত্যের ইতিহাসেই বাক্ত হ্ইযাছে। ভারতের সকল প্রতিহাসিকের 
মধ্যে” রাজা মানসিংহের সুবাদারীর সময়ে, ১৬০৬ খৃঃ অন্দে 1 মানসিংহের সহিত 
যুদ্ধে পরাজিত হইয়! গ্রতাপাদিত্য লৌহপিগ্রবে আবধ্ধীবিস্থায় ৮ কাশীধাম পর্্যস্ত 
' গেলে, সেখানেই প্রাণত্যাগ করেন । ইসলাম খাব সুবাদারী পাওয়ার ২ বংসর 
পূর্বেই যিনি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাকে ইস্লাম খাঁর নিশাত দরবারে 
“পেশকশ”” সহ হাজির করিলেন ? *' মীর্জ্জার উক্তি ভিন্ন ইহার সতাতার অন্ত 
কোনও প্রমাণ নাই। 

চৌয়ালিশে দৌলম্বাপুর যে অবাস্তব তাঁহ! উপবোক্ত হেতুবাদগুলিতে প্রমাণিত 
হয় কিনা, পাঠক পাঠিকাগণ বিচার করিনেন। ধাইয়ার হাওরকে, কিন্বা 
দৌলতপুরকে "দৌলদ্বাপুর'”, কল্পনা করিলেই ঠিক হইবে না, তাহাব সঙ্গে প্রমাণ 
চাই। প্বাহার-ই-স্তানে গায়েবী” পুস্তকে এবং তাহার সম্পূর্ণ মতাম্ুবর্থা, “বঙ্গের 
শেষবীর" পুস্তকে যখন কোনও প্রমাণ নাই, তথন এ পুস্তকগুলির মূল্য কত, তাহা 
গ্তিহাঁসিক পগ্ডিতগণই স্থির করিবেন । এই ছুইভ্বন লেখক আমার কতকটা 
বিরুদ্ধবাদী হইলেও, আমি তাঁহাদের নিকট এইজন্য কৃতজ্ঞ আছি যে, অচ্যুতবাবুর 
মত ইহারা সুব্ণরেথা নদীর পারে নিয় হতভাগ্য উসমানকে বধ করেন নাই, 
দক্ষিণ শ্রহটেই রাখিয়াছেন। আমার ক!থত যুদ্ধক্ষেত্ৰ হইতে ধাইয়ার হাওর 
মাত্র ৯ মাইল দূরে, আর দৌলতপুর ১৪ মাইল হইবে,_এইটুকু মাত্রই ব্যবধান । 
আমি যখন (১৩১৮ মনের অগ্রহায়ণ মানে) থানা উস্মানের মৃত্যুস্থান নির্দেশ করি, 
তখন ইংরাজ হিন্দু বা মুসলমান, - কোনও এঁতিহানিক পণ্ডিতই আমার মত এই 
যুদ্ধের স্থান নির্ণয়ে ফু কবেন নাই । আনার পূর্ববর্তী পণ্ডিতগণের গবেষণায়, 
প্পুর্বববঙগ” (Eastern Bengal), কোহে স্ত/ন-এ-ঢাকা, ও নেকউধ্যল মাত্র নির্ণীত 





* বঙ্গের শেষবীর-_€৭ পৃষ্ঠা। 
+ বিক্রমপুরের ইতিহাস--৯৯ পৃষ্ঠ । ... শ' বঙ্গের শেষবীর--১২ পৃষ্ঠা। 


খাজা উস্মানের মৃত্যু-স্থান ৮১ 


সি কিন্ত পূর্ববঙ্গের-- ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, নওয়াখালি 
শীহট্র-এতগুলি জেলার মধো কোথার নে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা স্থির হয় নাই। 
আমার ঠিক ১০ বৎসর পবে,- কলিকাতা বিশ্বব্্াপয়ের তদানীন্তন ভাইস 
চ্যান্সেলর, সার ষছুনাথ সরকাঁর মহাশদ্ন ১৬২৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে 
বহারিস্তানকে লোকচক্ষুর গোচরে আনিলেন। 


যদুনাথ বাবুই প্রথমে (বাহার-ই-স্তান দুষ্ট) চৌদালিশের দৌলম্বাপুর়ের নাম 
_ করিয়্াছিলেন। এমতে এখন যাহারা আছেন, তাঁহাদের স্লেই যছুনাথ সরকার 
মহাশয়ের পরবর্তী । ইহারা ব/তীত আরও একদল শক্তিশালী লোক, খাজা! ) 
_ উপযানের শেষ যুদ্ধের এবং মৃত্যুর স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে আমার প্রবল প্রতিদবন্বী ' 
ছিলেন। ছুঃখেব বিষয় এই যে, তাহাদের দলের একম ত্র অচ্যুতবাবু বাতীত আর 
সকলেই এখন পরলোকে। অাতবাবু সততা নির্দারস দন্ত বিচারাদনে বসির! 
কিরূপ পক্ষপাত করিয়াছেন, তাহা শ্রহট্টেব ইতিবৃত্তই সগ্রমাণ করিবে। 
' বঙ্গের শেষবীর লেখক এবং অচাতবাবু, এরা উভয়েই ভ্রান্তপথগামী 
হইলেও বলের শেষবীর প্রণেতা অব্দুস্‌ সত্তার সহেব নিজের দোষের 
প্রতি দৃষ্টিপাত না 'করিয়াই। উহা! পৈয়দবংশের সম্পূর্ণ অযোগ্য 
ভাষার অচ্যুতবাবুকে গালি দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া মর্মাহত হইয়াছি। তিনি 
অচ্যুতবাবুর সমান (কোন কোন স্থলে অধিক) দোষী তইলেও, কিছু বলিবার প্রবৃত্তি 
আমার হয় নাই। 


যিনি শ্রীহট্রের ইতিবৃত্তের ভূমিকা লিখিতে বসিয়া: অচাতবাবুর অসাধারণ 
প্রতিহাঁসিক জ্ঞানের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন, হাঁহার অর্থানুকুল্যে ্রীহট্রের 
ইতিবৃত্ত মুক্রিত হইয়াছিল, সেই শ্বগীঁর পণ্ডিত ৮পদুনাথ ভট্টাচার্য এম-এ, বিদ্তা- 
+ বিনোদ মহাশয় ১৩৩৭ সনের শ্রাবণ মাসেব *শিক্ষা সেবক” পত্রে আমার কথিত 
খাক] উসমানের বুদ্ধ সম্পর্কিত তত্ত্বীকার পূর্বক বলিলেন যে»_বাহার-ই-স্তানে 
সমধিক প্রামাণা কেন না ইহা "মৌলিক গ্রন্থ” | বদি প্রায় ১৯ বৎসর পরে 
_ পদ্মনাথ বাবু আমার সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু নাম করিয়াছিলেন, 
"সন্োজাত”ঃ বাহার-ই-্তাঁনের । তিনি যে খাঁজ উসম'ন সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্ত 





৮২. শ্রীহট সাহিত্য-পরিষূৎ*পত্রিকা 
দেখেন নাই, এমন নয়। অন্ক কোনও সংবাদপত্রে না দেখিলেও প্রীহট্রের ইতিবৃত্ত « 
$ অবশ্যই দেখিয়াছেন ; আমি যে বাহার-ই-স্তানে গায়েবী” পুস্তক প্রকাশের 
১০ বৎসব পূর্বে খাঁজ উদ্ধানের যৃত্যুন্থান' নির্দেশ করিয়াছি, তাহা শ্রীহট্ের 
ইতিবৃত্ত লেখক অচ্াতবাবু তাহার ইতিবৃত্তে খ্বীকারপূর্্বক বলিয়াছিলেন,-_ “যাহার! 
প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান যে, এই যুদ্ধ শীহটে,_লাঘাটাছড়ার তীরদেশে , 
ঘটিয়াছিল, তাহাদের প্রয়াস বৃথা ; সুদাতখার সহিত ওস্মানর্থার ভীষণ যুদ্ধ . 
উড়িয্য। দেশে, স্থবর্ণবেখা নদীর তীরে সংঘটিত হয় 1৮ 4 

আমাঁব নাম উল্লেখ করিয়াই, অচ্যুত্তবাবু আমার মত থণ্ডনের অন্য যথাশক্তি 
ইতিবৃত্তের কয়েকটি অধ্যায় লিখিয়াছেন। সে সব উক্তি যে কেমন অযৌক্তিক, 
অলীক এবং অসংলগ্ন, তাহা শ্রীহট্রের ইত্তিবৃত্ত-পাঠক মাত্র অবগত আছেন। 
ভিত্তিহীন ছিল বলিষা, বাহার-ই-স্তানে গায়েবী গ্রন্থের এক ফুৎকারে অচ্যুতবাবুর 
“তাসের ঘব”, উড়িয়া গিয়াছে। ইতিহাসে কল্পনার আবর্জন| থাকা কাহারও ' 
বঞ্ছিনীয় নয়. দেশের একমাত্র ইতিহাস,_-ীহটের ইতিবৃত্ত”, তাহার গলদরাশি 
দুর হওয়ায় ভালই হইল। সুখের বিষয় এই,- শ্রীহট্ের ইতিবৃত্তের পুণ্জীভূত 
আবর্জনারাশি দূর করিতে গিয়া মীর্জা নাথানকে, “সম্মাঞ্জনী” * পরিতে হয় নাই, 
তিনি এক ফুৎকারের ঘুণ বায়ুতেই কাজ সারিয়াছেন। 

সার বছুনাথ সবকার মহাশয় ও ঢাকা কলেঞ্ছিয়েট স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত উপেন 
চন্দ্র গুহ বি, এ ; বি, টি, মহাশয় আমার সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন, এবং সরকার 
মহাশয় ১৩২৮ সালের ফাল্তন মাসের গ্রবাসীতে আমার কার্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। 
ইহার! উভরেই প্রত্বতত্ববিদ, তাঁহার! সমর্থন করায় আমার সিদ্ধান্ত সমধিক দৃঢ় 
হইয়াছে । 

তচ্যুত বাবুর ইতিবৃত্তে আবও একটা গুরুতর গলদ রহিয়াছে, 
তাহা বাঁহার-ই-্ভানের নির্ধারণের সীমার বাহিরে। কিন্তু এই 
গলদা ও দূর করা উচিত। সে গলদ মুগ্াজ্জমাবাদের “থেওয়াক খান” 
(Khawec Khan) ওরফে (অচ্াত বাবুর) খোয়া খাঁ। অচুাত বাবু দেখিলেন,-_ 





+ শুহট্ের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ--২য় খণ্ড সপ্তুম-তই্ম অধ্যায়ের টীকা ।। 
শী ১৬৪ পৃঃ। 


N 


খাজা! উদ্মানের মৃত্যু-স্থান ৮৫, 


সাস্পিসপসপিাশি পাপা 











ইতিহাস প্রসিদ্ধ খাজা উসমান যে মোগল সেনাপতি সুজায়েৎ খাঁর সহিত যুদ্ধে. 
১৬১২ খৃষ্টাব্দে মারা গিম্বাছেন, ষটয়ার্টও স্বীকার করিয়াছেন; অতএব তাহা অস্বীকার 
করাযার়না। আরও বিপদ,_ খাজা উসমানের সহিত রাজ সুবিদনারায়ণের.. ' 
যুদ্ধ। নির্ভীক অড্যুতবাবু এই উভয়ের মাঝে পড়িয়া উস্মানকে ফেপিলেন উড়ি- 
স্যার সবর্ণবেখা নদীর তীরে, আর রাজা হবিদনাগায়ণকে উপরে ঠেলিয়া তুলিলেন, : 
ছিলী্বর বেহ লোল লোদির দরবারে । 

খাজা উদ্মানকে ছিখণ্ড করিয়! পথাা'” বা খোয়াজ রাখিলেন শ্হট্রে, রাজা .. 
হুরিদনারায়ণের ভাগে ; আর শেবাদ্ধ “ওসমান খাঁ” গেলেন উড়িম্যায়,-- সুজায়েৎ 
খাঁর তাগে। উস্মানকে উড়িষ্যায় স্বানাস্তরিত . করিয়া, তিনি মুয়াজজমাবাদের, 
খওয়াস খান & নামক সুবর্ণগ্রামের মনজিদ প্রতিষ্ঠাতা লোকটিকে "খোয়া খা নাম .. 
দিয়া, তাহাকেই রাজনগর রিজেতার স্থলে দাড় করিয়াছেন। $ 

অচাতবাবু খাজা! উপমানকে,-(১) লোদী খাঁ কর্তৃক পরাজিত প্রাজবিদ্রোহী 
খাজা বা খোয়াজ ওসমান," (২) মুর্শিদাবাদের নবাবের রাজ্য পরিদর্শক, (৩) ভান্ু- 
গাছের জমিদার, (৪) সুবর্ণরেখার তীরের ওন্মান খা এবং (৫) মুয়াজ্জমাবাদের 
"খোয়া খা প্রভৃতি নান! নামে, নান! পরিচয়ে, বিবিধরূপে আসরে আনিয়াছেন। 
তথাকথিত লোদী খা, যে রাজবিদ্রোহী খাদ বা খোয়াজ উস্মানকে (১৫৪৮ খুঃ). 
ফ্রে শাহ. সম্রাটের, রাজত্ব সময়ে দমন করেন বলির শ্রীহট্রের ইতিবৃত্তে বর্ণিত 
হইয়াছে, উহাত ইতিহাস নয়, নিছক কল্পনামাত্র। তাহা আমি অন্ত পরিচ্ছেদ, 
প্রমাণ দিয়া, সাব্যস্ত করিয়াছি । সেই পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছি, সম্রাট শের সাহের় 
ভীবনকালে খাজা উ্যানের জন্মই হয় নাই। খাজা ঈসার পুত্র খাজা উস্মান,- 





+ “This Mosque was built in the reign of the Sultan of 
the age, the heir of the Kingdom of Soloman, 41970001358 
Waddin'Abil Muzaffar Hasain Shah xX XxX Xx by ths 
great and noble Khan, namely Khowac Khan, Governor of 
the land of ‘Tiperah and Vazir of the District Muazzama- 
bad, may God preserve him in both worlds.. Dated 2nd ' 
Rabi, যা, 919 (7- 6-1513) (WJ. A. ৪,507 IL 333-34), 


* জীংট্রের ইতিবৃত্ত --২য় ভাগ, ২য় খণ্ড, ওয় অধ্যায়। 


৮৪ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


লাপাপি লাল পাস্ির্প পাস্পিসাসপিস্পিপ প্পাসসপিপাসিিসি গন AA IPFA পিসি 


১৫৭২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন আর সম্রাট শের শাহ, ইহার ২৭ বৎসর 
পূর্বে, ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং কাহনগো লোদী খাঁর, 
' এ বিরচিত বীরত্ব কাহিনীটা, ইতিহাসের ছদ্ম পরিচ্ছেদে ভূষিত উপকথা মাত্র ! $ 
শ্রীহট্রের খাজা উসমানই যে বাজালার ওসমান খা, ঢাকার উপেক্্রবাবু তাহা 
সগ্রমাণ করিয়াছেন। 8 'বাঙ্গালার ( এবং অট্রাতবাবুর) এই ওস্মান খাই যে 
রাজা সুবিদনারায়ণের রাজ্যাপহারী, লোহানী পঠানবীব প্খাক্কা ওসমান”, উপেন 
বাবু তাহাও বলিয়্াছেন। এই খাজা ওস্মানই যে সম্রাট জাহাজীবের রাজত্বকালে 
ঈস্লামখীর বালালায় সুবাদারীর সময়ে সেনাপতি সুজায়েৎ খাঁর সহিত যুদ্ধে 
(১৬১২ খৃঃ) মারা যান, তাহা এখন অতার্কত। আর ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে সুবর্ণগ্রামে 
মসজিদ নিম্মাতা ত্রিপুরা ভূমির শাসনকর্তা! (:০৬০10০]) ও মুযাজ্জমাঁবাদ জেলার 
মন্ত্রী ডে 91) খওয়াস খা যে তাহার শতাধিক বর্ষ পবে মৃত (১৬১২ খৃষ্টাব্দ) খাজ। 
উস্মান হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তাহা পাঠশালার বালক বালিকাবাও অঙ্ক কষিয়া 
বলিতে পারে । যদিও মসজিদের তারিখ হইতে এই খাজ!| উন্মানের মৃত্যুর তারিখ 
৯৯ বৎসর পরবতী হটতেছে বটে, কিন্তু এই থওয়াস খাঁ ও খাজা উস্মানের 
বয়সের বৈষম্য ১০০ বৎসরের বেশী হইবে। অতএব ভচুাতবাৰু যে খওয়াসকে 
“খোয়া” করিয়াছেন, তাহা গোঁজামিল দেওয়া মাত্র । বাঙ্গাল! *জ’’ লিখিবার 
সময় ইংরাজী "৮ অথব। "7, অক্ষর দিয়াই লিখিতে হয়। মুয়াজ্জমাবাঁদের খওয়াস 
খাঁর নামের “থওরাস” শব্দের শেষ অক্ষব ইংরাজি গ্য' কি ণ%+ নয়ঃ--073 সুতরাং 
শবাটাকে বাঙ্গালা “থওয়াস”, না হয় “খোরাক”? পড়া যাইতে পারে, কিছুতেই 
0০৪০ কে “থোয়াজ” পড়া যাইতে পারে না । 
রাজা সুবিদনারায়ণের রাঞ্যাপহারী খ্যাতনামা পাঠানবীর খাজা উস্মানকে 
তান্থগাছের জমিদার” কল্পনা করা, এবং রাজা সুবিদনারায়ণের রাজ্য হরণ অন্ত 
দেওয়ান আনন্দ নারায়ণেব এ খাজা উদ্মানকে নিয়োগ করাব কাহিনী কল্পিত 





$ ্রীহট্রের ইতিবুত্ত_২য় ভাগ, ২য় খণ্ড, ৮ম অধ্যায়, ১৬১ পৃষ্ঠা এবং ওর 
অধ্যায়) ৫৮ পৃষ্ঠা ও ৭ম-৮ম অধ্যায়েব টীকা । ন 
$ "প্রতিভা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০ সাল” বঙ্গের উস্মান খাঁ ও প্রীহট্রের খাজা ওস্যান। 
প্রবন্ধ | 





খাজা উস্মানের মৃত্যু-স্থান ৮৫ 


৯শপকললশ বা পাশ IS 





গল্প মাত্ৰ! যে রাজ! সুবিননারায়েণের প্রতাপে তীঁহাব কায়স্থ কর্ণ্চারীগণ ও তথা- 
কথিত সভাপণ্ডিত উমানন্দ জাতিচাত হইলেন, গ্রতাঁপগড়েব বায়জিদের, থাজা উস্‌- 
মানের, ও ব্রিপুবেশ্বর অমব মাঁণিক্যেব আক্রমণে ব হারা আত্মরক্ষ| করিতে পারিলেন 
মা,তীহাব! নিজে দুর্বল বলিয়াই কি সুবিননারায়ণকে বিনষ্ট করিবার জন্ত প্তানুগাছের 
জমিদারের” সাহাধ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন? ভাম্থগাছ পরগণায় ষে তথনও রাজা 
সুবিধনারায়ণের রাক্মা,_ভাম্ুগাছবাসী যে এই রাজারই, অধীন প্রজা, সে কথাটাও 
কি লেখক ভুলিয়া গিয়াছেন ? গল্প লিখিবার সময়েও লেখকেরা উপন্থাসের আগা- 
গোড়। মিল বাখেন, অতবড় ইতিবৃত্ত লিখিবার সময় সেদিকে মোটেই কি লক্ষ্য ছিল 
না? অচ্যাত বাবুর এবং সৈয়দ আবদুস সভভারের বিবেচনায়, দক্ষিণ শ্রীহট্রের রাজা 
.হ্ববিদনারায়ণ এক ক্ষুদ্র তালুকদার ছিলেন। কিন্তু থমাস ফিদার, এই রাজাকেই, 
“an independent Chief" এবং “Raja of [২%1088%7” বলিয়াছেন, সে 
লেখাটা আগে দ্লেখিলে ভাল হইত । 

আমার “ধাজ] উদ্যান” পুস্তক, খাজা উসমাঁনের জীবন চরিত নয়_তাহার 
জীবনের একাংশের ইতিহাস এবং শ্রীহট্রেরও লুগ্তপ্রায় ইতিহাম। সুতরাং এই 
পৃস্তককে যথাশক্কি বিশুদ্ধ কবিবার ভ্রন্ত আমি বহু বার ইহা সংশোধন করিম্বাছি। 
তবুও এ পুস্তকে ২1১টি বাক্তিগত কেলেঙ্কাবীব জবাব না দিয়া পারিলাম না! 
বিশেষ রকম চিন্তা কবিয়া দেখিলাম, বখন নূনধিক তিন সহস্র মুদ্রা! বায়ের বিবাট- 
কায় * শ্রীহট্রের ইতিবৃত্ত” পুস্তক একটা জাল শ্রোককে প্রমাণ কল্জন! করিস্বা, বিশ্ব- 
বিখ্যাত নৈয়ায়িক বঘুনাথকে রাজা সুবিদনাবায়ণের দুহিতা-পতি রঘুপতির কনিষ্ঠ 


তাই সাবাস্থ করণার্থ অযথা এক মহছবংশকে কলঙ্কিদ্ত করা হইয়াছে, তখন, সেই সব 
অলীক উক্তি আমি ইতিহাসে খণ্ডন না কবিয়া পাবিলান না । 


যে রঘুনাথকে, কাত্যায়ন গোত্রজ্জ রঘুপতিব ( রাজা সুবিদনারায়ণের দুহিতা- 
পতির ) কনিষ্ঠ ভাই সাব্যস্ত করিবার জন্য,_-“কাত্যায়ন থনিজ মণেঃ ক্ষণভঙ্গুর 
বাবহঁস্ত শিরোমণেঃ | প্রকাশমধিদীধিতে তনুতে সুধীবরঃ শ্রীলগদাধরঃ | এই 
আধ্যাছন্দের শ্লোক রচিত হইয়াছে, তাহাতে বহু দোষ দেখা যায়। $ সুতরাং ধিনি 





$ এই শ্লোকের প্রথমার্দে -ষষ্টগণ “ক” গণু না হইয়া “স৮ গণ হইয়াছে এবং 
সর্বশেষে ২ মাত্র স্থলে ৩ মাত্রা হইয়াছে । দ্বিতীত্বার্থে নিষম পাদে (প্রথম পাদে ) 
“জল” গণ, বষ্টগণে ছুই লঘু, উর্থ ও £ম গণে 'পঞ্চকল” দোষ, যতি দোষ ও সর্ব" 
শেষে মাতাদোষ হইয়াছে । - 


৮৬ '_ শ্রীহট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


শাপাশতাপাপাপাশাশাশাশীশ পাপিপাপিশাপার্পানিপাপাাবাাপাাপাশাসাপাাতাপাািশপী এশা, 





আধ্যাছনে'র শ্লোকাবলী অনর্গল মুখে বলিয়া যাইতে পারিতেন,_-সরম্বতীর বরপুত্র 
সেই গদাধরের সামান্ত একটা মধ্্যাক্রোকে মাতা, গণ, যতি প্রভৃতি দোষ ঘটিবে, 
ইহা বিশ্বাস্ত নহে । বিশেষতঃ অনুসন্ধানে এই শ্লোক পাওয়! যায় নাই এবং 
অন্তান্ঠ কয়টি কারণে ৮ প্মনাথবাবু এই শ্লোক অবিশ্বাস করিয়াছেন। % কাত্যা- 
' রন রঘুনাথ নিয় আমার আলোচনা করিবার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু এই রঘুনাথই 
নবদ্বীপবাসী নৈধায়িক শিরোমণি রঘুনাথ,__বাজা সুধিদনারায়ণেব জামাতা 
'রঘুপতির কনিষ্ঠ ভাই ইনি, ইহার সমকালেব লোক শ্রীচৈতন্ত ও (সৈয়দ হোসেন 
শাহ. “এই প্রমাণ খাড়া করিয়। রা! স্থবিদারায়ণকে বেহলোল লোদীর পাশে 
(১৪৫*--১৪৮৮ খৃ: ) বসাইয়াছেন এবং তাহার বিজেতা খাক্তা উন্মানকে উড়িষ্যায় 
নির্বাসিত করিয়াছেন। এই কাহিনী যে সত্যের সম্পর্ক বজিদ্বিত, তাহা পাঠকগণ 
“দেখিতেছেন। কিন্তু শ্রীহটের বিশুদ্ধ ইতিহাসে যাহাতে এ রকম প্রমাপহীন কল্পিত 
কাহিনী স্থান না পায়, ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা যেন নে বিষয়ে বিশেষ মনোবোগ করেন। 
বাহার-ই-স্তানে গাষেবী পুস্তকে - (বলের শেষ বীর ১** পৃঃ) কথিত হইয়াছে, 
খাজা উস মানের রাজধানী “উহার” নামক স্থানে ছিল। দীর্ঘ দিনের অনুসন্ধানে 
এ পরাস্ত শ্ৰীহট্ট জিপায় তিনটা উহার পাওয়া গিষাছে। তাহার ছুইটী মৌলবী- 
বাজার সাবডিভিশনের ইটা পরগণায়, আর একটি করিমগঞ্জ লাবডিভিশনের 
ইছামতী পরগণায় আছে। ইছাম্তীর উহারের নামের আগে কোনও বিশেষণ 
নাই, এইটা শুধু ‘উহার’ নামে খ্যাত । ইহা আমার কথিত যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রায় 
৬* মাইল দূরবর্তী হইবে । এইজপ্ উক্ত উহারকেই আমি থাজা উস্সানের 
রাজধানী অর্থাৎ একটা বাসস্থান মনে করি। শ্রীসুর্ঘের গড়েই উসমান সাধারণতঃ 
বাস করিতেন ; এখানে মাত্র তাচার বিশেষ স্নেহের ছুইন্জন বেগম থাকিতেন | 
“ভীহাদের পরিবারের এবং সব.হজনের পরিবারস্থ অন্থান্ত মহিলার! উহারেই ছিলেন। 
্রীন্র্ষোর গড় ইষ্টক নির্মিত হইলেও আয়তনে থুব বৃহং ছিল না, সুতরাং এথানে 
“অন্তর শত, গলি গোলা, রসদ, হাতা ঘোড়া, ইত্যাদি রাখিয়া, অধিক সৈশ্ত রাখিবার 
মত স্থান ছিল না। বিশেষতঃ ইহা যুন্ক্ষেত্রের নিকটবর্তী এবং যুদ্ধে জয় পরাজয় 
অনিশ্চিত; এইজন্ নারীগণকে, এবং সাধারণ ধন দৌলত দূরবর্তী উহারে রাখা 





$ শিক্ষা-সেবক- শ্রাবণ, ১৩৩৭ বাংল! । 


হইয়াছিল । এই উহার হইতে শ্রীস্ধ্যের নিকটবর্তী উহার ছুটীকে পরিচয়ে 
পৃথক করিবার. জন্য একটীর পূর্বে 'পতন" (পাঠান ) শব্দ যোগ করা 
হইয়াছে, অপরূটীর নামের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ শব্দ যোগ কবা হইয়াছে। 
এখন ইহাদের প্রধমটী ‘পতন-উহার’ নামে, এবং অন্তুটি লেখায় ব্রাহ্মণ 
উহাব নামে (গ্রাম্য কথায় ‘বাণ উহার? ) পরিচিত । ইছামতীর উহ্ারকে 
থাজা উদ্যানের রাজধানী স্বীকার করলে কোনও বিষয়েই আব কোনও 
অসঙ্গতি থাকেন! । 


যদিও রণক্ষেত্র হইতে খাজা উদ্মানের “বাঁজধানী উহাব’ এর দুরত্ব 
বাহার ই-স্তানে গায়েবী পুস্তকে কথিত হয় নাই, কিন্তু 'ক্রুতগতিতে’ও ইহা যে 
২৪ ঘণ্টার রাস্তা, তাহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে । ইটার পতন উহার কি 
ব্রাহ্মণ উহার যখন ধাইয়ার হাওর কি দৌলতপুর হইতে ২৪ ঘণ্টার পথ 
হয় না, তখন ইহা প্রমাণিত হইল যে, এই দুই উহারের কোনওটিই 
উস্মানের রাজধানী নয় | সুতরাং ইছামতীর উহাকেই উস্মানের রাজধানী 
বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । কিন্তু ধাইয়ার হাওর হইতে এই উহার 
প্রায় ৭০ মাইলই দূবে হইবে । তর্কানুরোধে যদি স্বীকার করা যায় যে, 
এই ৭০ মাইলই ২৪ ঘণ্টার রাস্তা আব চৌয়ালিশই রণক্ষেত্র, তবুও 
অন্থান্ত বিরুদ্ধ মত ( পূর্বে যে সকল হেতু হলা হইয়াছে, তাহা) যখন 
তেমন সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ প্রতিকূগ, তখন 'ঘুদ্ক্ষে্র চৌয়ালিশে_-এমন কথা 
প্রমাণিত হয় না। . 


“বজেব শেষ বীর’ পুস্তকে লিখিত হইয়াছে,“পতন+ উহারের 
লোকের মতে শ্রীন্ধ্য গ্রামের উদ্মান গড়েই খাক্তা উস্মানেব রাজ- 
ধানী ছি” এবং পতন উশার গ্রাম হইতে অদ্ধ মাইল দক্ষিণে কেওগা 
বিল নামে যে জলাভূমি রহিয়াছে, তাহার পুর্ব তীরেই খাজা উস্মানের 
সহিত মোঘলদের যুদ্ধ হইয়াছিল ।* | 





গজ বঙ্গের শেষবীব পরিশিষ্ট _-১৩২ পৃষ্ঠা । 


৮৬খ):. শ্রীহট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


পাটি ee 





‘বাহার-ই-স্তানে গায়েবীর' মহাযুদ্ছরত» বিদেশী ভিন্ন ভাষা-ভাষী 
লেখকের লেখা (বাহার অন্ত প্রমাণ নাই, তাহা) হইতে, পতন উহার 
বাসীদের পুরুষাথক্রমিক প্রচলিত জনঞাতির মূল্য কি অধিক নয়? চৌয়াল্লিণে 
এমন জনশ্রুতি নাই। 





পাপা, 


ভ্রীঈশানচন্দ্র রায় চৌধুরী। 


ইন্বকিনক গ্নুল্লা ব্রত ৷ 


“বৈদ্লিক পুরাবৃত্ত” একখানি অনুন ২০০ শত বৎসর পূর্বের হস্তদিখিত 
অমুদ্রিত কুপগ্রন্থ | কিন্তু ইহা কুলগ্রস্থ হইলেও ইহাতে অনেক প্রতিহাসিক তত্ব 
নিহিত আছে । এই হেতু, বিশেষতঃ কালে ইহা লুপ্ত এবং পরিবর্তিত ও পরি- 
বৰ্দ্ধিত হওয়ার সম্ভাবনা! থাকায় এই গ্রন্থের আলোচন! ও প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম। 
ইহাতে শ্রীহট্রের সাম্প্রদায়িক বাহ্মণগণের পূর্ববপুরুষগণের আধুনিক শ্রীহট জিলাস্তরত 
স্থানে আগমন ও তাহাদের বংশবৃত্তান্ত ইত্যদি সরল সংস্কৃত তাষায় বর্ণিত হইয়াছে । 
শ্রীহটের ইতিবৃত্ত প্রণেতা শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুবী তত্নিধি মহাশ্ তাহার 
গ্রন্থের পূর্বাংশের ২য় ভাগ, ২য় খণ্ড, ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ের টাক! নামক অধ্যায়ের 
পাদটাক! ও অন্তত্র (১৭৪।৭৫ পৃষ্ঠা দ্ৰষ্টব্য ) এবং ২য় ভাগ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ ও ৫ম ' 
অধ্যায়ের টাকাধ্যায়ে (০1৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ) এই এস্থের ( বৈদিক পুবাবৃত্তের ) 
সমালোচনা করিয়া ইহার মৌলিকত্বে সন্দিহান হইয়াছেল। তিনি লিখিয়াছেন £-- 
“বৈদিক পুরাবৃত্বের প্রামাণ্য সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান । কেহ কেহ বলেন, ইহা 
জগদানন্দ প্রণীত ; ডলার কাশ্তপগণ বলেন যে, ইহা অন্রনা কৃষ্ণরাম স্থায়বাগীশ 
প্রণীত! কেহ কেহ বলেন মুল গ্রন্থ রংপুরে ছিল; কিছুদিন হইল, তথা 
হইতে আনয়ন করা হুয়। রংপুরে যাহার নিকট ছিল বলিবা প্রকাশ, অনুসন্ধানে 
ভাঁহারই ভ্রাতা (পোঃ তিতরবন্দ, গ্রাম পরমাঁলী বাসী শ্রীযুত আনন্দমোহন 
ভট্রাচার্ধা ) লিখিয়াছেন--"আপনাদের প্রস্তাবিত 'বৈদিক পুরাবৃত্ বিশেষরক 
অনুসন্ধানে পাপুয়া গেল না। যতদুব জঁনিতে পারিয়াছি, তাহাত বুঝ! যায়, 
এক সময় ওর সম্বন্ধে কোন কাগজ আমাদের বাড়ীতে ছিল।” আবার কেহ কেহ 

বলেন যে, একটা! প্রাচীন ভূটী কাগজে বৈদিকদেব সম্বন্ধে ৩০1৪০ পংক্তি নোট 
লিখ! ছিল, অনেকেই ( ভূমিউড়ীবাসী শ্রীবুক্ত ব্ৰজ্জনাথ বিগ্ঠারত্ব প্রভৃতি ) তাহা 
রংপুরে দেখিয়াছেন ; সম্প্রতি তাহাই বিবদ্ধিত করিয়া বৈদিক পুরাবৃত্বের আকারে 

" পরিণত করা হইয়াছে ।” --( শ্রীহট্রের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ, ২য় খণ্ড, ৭ম ও ৮ম 
অধ্যায়ের টাকা ১৭৪ পুষ্ঠার পাদটীকা! দ্রষ্টব্য )। 


৮৮ স্রীহট্র-সাহিত্যপরিষং-পত্রিকা 


+ - EE 








পাশাপাশি 





“বৈদিক পুরাবৃত্ত' নামক গ্রস্থেব আরস্তেই নিম্নলিখিত শ্লোকটি লিখিত £:-- ৮৮ 
“প্রণম্য ভারতীং নিত্যাং অজ্ঞানধ্বাস্ত নাশিনী । 
' বৈদিকাঁনাং পুবাবৃত্তং জগদ্ানন্দ ভাষিতং ৷" 
. « ইহাতে দেখা যায় বৈদিকদের ইতিহাস জগদানন্দই বলিন্নাছিলেন বা বচনা 
করিয়াছিপেন। এই শ্লোকের পরে যাহা যে রকম লিখিত আছে তাহা নিয়ে 
উদ্ধৃত করিলাম £- 
প্অপাঠা--পিতামহমুখাংশ্রতং ৷ 
স্গ্রন্থাৎ যথাহৃতা'*'**" সমাদধে ॥ 
কচিদগছঃ ক্ষচিৎ পঠ্ঘৈঃ কচিচ্চ প্রারুতৈবপি | 
বৃত্তাস্তং বৈদিকাদীনাং বক্ষ্যামি হিতকামায়া ॥ 
গুণদোষ বিচারেতু পক্ষপাতং বিবর্জয়েখ। 
এক পৃষ্ঠা অপাঠ্য । প্রক্ৃতারস্ত 1” 
ইহার পর প্রকৃত ইতিহাস আস্ত কবা হইরাছে। এই সব শ্লোক সরল 
সংস্কৃতে লেখা বলিয়া বঙ্গানুবাদ দেওয! হইল না। 
উপরোক্ত “পিতামহমুখাৎ শ্রুতং*_পিতামহের মুখ হইতে যাঁহা শুনিয়াছি 
এবং “ৰৃত্াস্তং বৈদিকাদীনাং বক্ষ্যামি হিত কামায়!”--হিত কামনা করিয়া বৈদিক 
প্রভৃতির বৃত্তান্ত বলিব ; এই সব উক্তিদ্বারা মনে হয় শ্রীহট জিলার (দক্ষিণ শ্রীহট্র ) 
( মৌলবীবাজার) সবডিভিসনেব বাঁজনগব থাঁনার অন্তর্গত উক্ত রাজনগর থানা 
হইতে অনুমান এক মাইল দক্ষিণদিকস্থ কুলাউড়া মৌলবীবাজাঁর সড়কের নিকট- 
বত্তী ইটা পরগণার ডলা গ্রামেব কাশ্যপ গোত্রীয় কোনও ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে 
তাহার বংশীয় ৮ জগদানন। তর্কবাগীশ মহাশষ কর্তৃক কথিত বৈদিকদেব পুরা বৃত্ত 
( ইতিহাস) তাহার পিতামহ হইতে শুনিয়া লিখিয়াছিলেন। প্রথম শ্লোকে 
“জগদানন্দ ভাষিতং”- জগদানন্দ কথিত দেখিয়াই অনেকেব পক্ষে ইহা জগদানন্দেব 
রচিত বলা নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু পরবর্তী পংক্তিগুলি দেখিলে মনে 
হয় “বৈদিক পুরাবৃত্ত” গ্রস্থ পরবর্তী কোনও ব্যক্তিদ্বাবা লিখিত। এই লেখক 
অগদাননোর নিয়নন্থ ৪র্থ পুকষের কৃষ্ণরাম ন্তায়ালঙ্কার হইতে পরেন ইহা খুবই 
সম্ভবপর । ডলার াশ্তপদের বংশে কষ্টরাম-্তায়বাগীশ নামক কেহ নাই! কৃষ্ণ 





বৈদিক পুরাবৃত্ব ৮৯ 


i ্তায়ালঙ্কার আছেন। (শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রাষ চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত একট্রা 
এসি্র্যাপ্ট কমিশনার মহাশয় সঙ্কলিত ও প্রকাশিত প্গ্রীহট্ট সাম্প্রদায়িক বৈদিক 
সম্বন্ধ নির্ণয় নামক গ্রন্থের ২৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। কৃষ্ণরাম ছ্থায়ালক্কারেব পিতামহ 
রঘুনাথ বিশারদ পূর্বোক্ত জগদনান্দ তর্কবাগীশের পুত্র । ‘জগদানন্দ ভাষিতং” 
এবং ‘পিতামহ মুখাৎ” শ্রুতং ( জগদানন্দ কথিত ও পিতামহ্রে মুখ হইতে শ্রুত) 
এই ছুই কথা একত্র করিলে জগদানন্দের পৌত্র না হইয়া তৎপরবর্তী কৃষ্ণরাম 
ন্তায়ালঙ্কার বৈদিক পুরাবৃত্তের লেখক হওয়া সঙ্গত হয়। সুতরাং কেহ কেহ এই 
গ্রন্থ জগদাননেেব লিখিত ও কেহ কেহ কৃষ্ণবাম ন্তায্নালঙ্কারেব (ন্তায়বাঁগীশ নহে) 
লিখিত বলাতে এই গ্রন্থের প্রামাণ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়াব কারণ নাই। অচ্যুত 
বাবু এই গ্রন্থ সম্বন্ধে সম্যক অনুসন্ধান না করিয়া ও সমস্ত বিবরণ ন! জ্বানিফ়া এই মন্তব্য 
করিয়াছেন । এই গ্রন্থের তাহার সমালোচন! সম্বন্ধে পরে আলোচন। করিব । 
সম্প্রতি জগণানন্দ সম্বন্ধে ও এই গ্রন্থ রংপুবে কি করিয়া গেল এবং সেখান হইতে 


-কি প্রকারে আবার সাম্প্রদায়িক সমাজেরলোকের নিকট আসিল ৩ৎ্সন্বদ্ধে 
পাঠকবর্গের অবগতির অন্য বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 


ডলার কাশ্যপ গোত্রীয়গণেব আদিপুরুঘগণ কানিহাটী পরগণার চেন্গুয়া গ্রামে 
বাস কবিতেন। উক্ত গ্রাম মহুনদীর বাম তীরে মনত রেলওয়ে (A.B. Ry.) 
ষ্টেশন হইতে দক্ষিণে ৪। ৫ মাইল দূবে অবপ্থিত। সেখান হইতে ৬জগদানদা 
তর্কবাগীশ ( পিতা সর্ধানন্দ তর্কভূষণ ) মহাশষ ডলাগ্রামে আসিয়া বাস করেন। 
তাহার বংশধবগণই বর্তমানে ডলার কাশ্যপ গোতরীব্গণ। সেদিনও ডলার 
ভট্টাচাধ্যদের ভূসম্পত্তি চেঙ্,য়াগ্রামে ছিল। আজ অনুমান ১৫। ১৬ বংসর 
পর্ব্বে ডলার কবিবাজ শ্রীহুক্ত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি তাহাদের চেজ,য়া- 
গ্রামের শেষ অবশিষ্ট ভূসম্পত্তি কানিহাটী পরগণাব হাক্সিপুব গ্রাম নিবাসী অবসর 
প্রাপ্ত ডেপুটী কমিশনাব শ্রীবুক্ত তজমুল আলী সাহেব নিকট বিক্রয় করিয়া তীহা- 
এদের আদিপুরুষের বাসস্থান চেঙ্ুয়াগ্রামের সহিত সম্পর্কশৃন্ত হইয়াছেন। ডলার 
কাশ্তপগণ জগদানন্দ তর্কবাগীশ হইতেই তাহাদের বংশ গণনা করেন। উপরোক্ত 


প্রহর সান্প্রনাধিক বৈদিক সম্বন্ধ নিৰ্ণয় গ্ৰন্থত জগদানন্দ হইতেই তাহাদের বংশা- 
“বলী প্রদর্শিত হইয়াছে । অব্শ্ত জগদানন্দের পিতার নাম সর্বানন্দ তর্কগূষণ 
বলিয়। সেখানে দেওয়া আছে। ডলায় ‘জগদানন্দের' পুকুর বলিয়া একটি 


৯০ শ্হট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা 


স্পিন 





পু্ষরিণীর অস্তিত্ব এখনও দেখা যাঁয়। ১২1১৩ বৎসর পূর্বে শী পুকুরের 
বেশী অংশ ও তাহার উত্তর দিকস্থ অন্তভূমিতে একটি পু্করিণী লোকেল বোর্ড 
কর্তৃক গ্রামবাসীর পানীয় গলের সুবিধার জন্ত খানিত হইয়াছে) ইহার দক্ষিপাং- 
শের মালীক শ্বর্গীয় গৌরকিশোর তর্কালঙ্কার নহাশষের জো পুত্র শ্রীযুক্ত 
গিরীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ইহা নূতন পুক্ষবিণীর জন্য না দেওয়ায় তাহা 
এখন ত্যক্ত পুক্ধরিণীর অংশরপে রহিয়াছে] এই পুষ্করিণীর পশ্চিমস্থ 
সড়কের পশ্চিমের বাড়ীগুলিতে ডলার কাশ্তপ গোত্রীযন কেহ এখন বাস করেন 
ন|। এই বাড়ীগুলিতে নাথ, ধোঁবা প্রভৃতি জাতীয় লোকের বাস। নাঁথের 
বাড়ীই এই বাড়ীগুলির মধ্যে সকলের উত্তরে । ইহার উত্তরস্থ সড়কের উত্তরদিক 
হইতেই কাশ্যপ গোত্রীয় ভষ্টাচাধ্যগণের প্রধান বসতি। নাথ বাড়ীর পশ্চিমেও 
শ্রীযুক্ত ব্ৰজনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির একটী বাড়ী আছে। এবং পূর্বোক্ত 
ভগদাননের পুক্করিণীর দক্ষিণদিকন্থ মালীবাড়ীগুলির পূর্বে এ বংশীয় প্রসিদ্ধ 


তান্ত্রিক (বামাচারী) ৮তবানন্দ সিদ্ধান্তের পৌত্র শ্রীযুক্ত কালীরমণ ভট্রাচার্ধ্য - 
(উঃ কটুদণি) ও বিমলাকাস্ত ভট্টাচাৰ্য্য প্রভৃতির বাড়ী অবস্থিত। 


ডলার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভষ্টাচার্যের পুত্র শ্রীমান্‌ উমাপদ সাংখ্যবেদাস্ত 
উপনিষদ মীমাংসতীর্ঘের পুত্র পর্য্যন্ত ৬জগদানন্দ তর্কবাগীশ হইতে ১১শ পুরুষ 
হয়। আরবাজ]. সুবিদিনারাঃণের জাতিভ্র্ই পুত্রগণের বংশীয় ইটার দেওয়ান 
সাহেবদের বংশেও ১১শ পুরুষ এবং ছধচিরি (বিষ্ণুপুর) নিবাসী ম্থবিদনারায়ণের 
ভ্রাতা ধর্ম্মনারায়ণের বংশীয়দের মধ্যেও ১১শ পুরুষ হইয়াছে ; কোনও কোনও 
শাখায় ১২শ পুরুষ চলিতেছে । দেওয়ান মাং ইয়াকুব চৌধুরী উঃ গাবন্ধ মিয়ার 
কন্তা খান বাহাদুর দেওয়ান আবাল হামিদের মাতা স্বগীয়া আমিরউন্নেছা 
থাতুনের দিক দিয়া ধরিলে দেওয়ান আব্দুল হামিদের বিবাহিত বয়স্ক পুত্র পর্যাস্ত 
১২শ পুরুষ হয়। 

ডলার কাশ্যপ বংশের আদি পুরুষ রাঁজা সুবিদনারাযণের সময়েই সেখানে 
আসিয়! বাস করিয়াছিলেন; ইহা জনশ্রুতি দ্বাবা সমর্থিত এবং তাৎকালীক ঘটনা 
ও অবস্থা বিবেচনা করিলেও তাহাই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। খাজ্জা উন্মান 
কর্তৃক বাঁজনগরের রাজ্য অধিকার ও বিপ্লবের পর কাশ্যপ গোত্রীয় ডলার আদি -- 
পুরু-ষর পূর্ববাঁস স্থান চেঙ্গয়া ত্যাগ করিয়া ডগাগ্রামে আগমন সম্ভবপর মনে 


বৈদিক পুরাবৃ্ত ৯১ 








হয়না। সুতরাং জগদানন্দের পিতা সর্ববানন, তর্কভূষণের (পুরুষ হিসাবে) ডলা- 
গ্রামে-গ্রথম আগমন সম্ভবপর মনে হইলেও জগদানন্ব হইতে বংশগণনার রীতি 
(সাম্প্রদায়িক সম্বন্ধ নির্ণয় ভুষ্টব্য) ও তাহার নামের পুক্করিণীর অস্তিত্ব হইতে 
জগদানন্দ তর্কবাগীশই যে সর্বপ্রথম ডলাগামে আগমন করিয়াছিলেন তাহাই 
অধিকতর সম্ভবপর বিবেচিত হয়। অল্প বয়সে কোনও শাখায় বিবাহ ও পুত্রসন্তান 
জন্ম ইত্যাদি হেতু এক পুরুষের পার্থক্য অনেক স্থলেই দেখা ঘায়। - 


ডলার কাশ্যপ গোৱীয় জগদাঁনন্দেব বংশেই স্বর্গীর় দেবীচবণ ভট্রচার্ধ্য নামে 
এক বাক্তি জন্মগ্রহণ করেন! তিনি ডলার কাশ্যপ গোত্রের অনেকের নিকট 
সুপরিচিত শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্্র ভট্টাচার্য্য তর্কনিধি, পূর্বোক্ত গৌরকিশোর তর্কা- 
লঙ্কার মহাশয়ের পুর শ্রীযুক্ত গিগীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, কবিরাজ এ্ধুক্ত প্রসন্নকুমার 
ভট্টাচার্য্য, শীযুক্ত সুধ্যকুমার স্ৃতিরত্ব প্রভৃতির সম্পর্কিত জ্যেঠা ছিলেন। ৬দ্রেবী 
চরণ ভট্টাচার্যের বংশীয়েরা তাহাদের বংশীয় ডলার কাম্তপদ্দিগকে অশৌচাদি 
কোনও খবর না দেওয়ায় ইহাদের সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধ বস্তুতঃ লোপ পাইয়া 
গিয়াছে । সেজন্তই বিদেশবাসী বলিয়া সম্ভবতঃ ্রীহট সাম্প্রদায়িক বৈদিক সম্বন্ধ 
নির্ণয়ে ৬দেবীচরণ ভট্টাচার্ধ্যের নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব এদেশ হইতে 
অনেকে অর্ধোপার্জনের জঙ্গু রংপুরে বাইতেন ও সেখানে দীর্ঘকাল বাস 
করিতেন। এইরূপে ডলার ৬দীননাথ ও অভয় চরণ ভট্টাচার্য এবং অচ্যুতবাবু, 
বর্তৃক শ্রীহট্রের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ ২য় খণ্ড, ৭। ৮ম অধ্যায়ের ১৭৪ পৃঃ পাদটাকা যু 
উল্লিখিত ভূমিউড়া গ্রামবাসী ৬ব্রজনাথ বিছ্যারতু মহাশয় প্রস্থতি রংপুরে দীর্ঘকাল, 
বাস করিষাছিলেন। ৬দেবীচরণ ভট্টাচাযাও এইরূপে রংপুরে গিয়া সেখানে 
বাস করিয়া যোত জমি ইত্যাদি সংগ্রহ করিষা কালক্রমে সেখানে স্থায়ী ভাবে 
বাড়ী করিয়া বাস করেন। তাহার পুত্র পূর্বোক্ত পাদটিকায় অচ্যুতবাবু কর্তৃক 
উল্ভিখিত আনন্দমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় গুভূতিও সেখানে বাদ করিতেছেন। 
৬দেবীচরণ ভষ্টাচাধ্ের বাড়ী পূর্বোক্ত জগদানন্দের পুকুরেব পশ্চিমস্থ নাথ ও 
ধোবা বাড়ীর দক্ষিৎস্থ বাড়ী, ইহা আমি উল্লিখিত শ্রীধূত গিরিশ চন্দ্র ভট্টাচার্য 
হইতে শুনিয়াছি। ৬দেবীচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্থারীভাবে রংপুর যাওয়ার সময় 
“বৈদিক পুরাবৃত্ত” গ্রচ্থধানা তাহার সঙ্গে নিয়া যান। সম্ভবতঃ ইহা তৎসময়ে 


. ৯২ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা 


Sse পসরা NNN পলিপ পাস IN INNA ITE NANI DDD SAARLAND AA nnn ne ene 


তাহার ঘরে ছিল। ইহা তখন কাহাঁবও জানা ছিল না। পূর্ববকালে এই প্রকার 
গ্রন্থের কেহ বড় আদর করিতেন না। আব মোটামোটি কথাত সকলেরই 
জানা আছে বশির! কেহই এগুলি মূল্যবানও মনে করিতেন না। পরে রংপুর 
যাত্রী ৮ত্রজনাথ বিদ্যারত্ব প্রভৃতির প্রমুখাৎ এই বহির খবর পাইয়া ইহা আনার 
জন্য চেষ্টা কবা হয় । তখন ৬দেবীচরণ ভট্টাচার্য্যের পুত্র ( সম্ভবতঃ আনন্দ 
মোহন ভট্টাচাধ্যের অগ্রজ) তাহার পিতা ইহা যত্বে রক্ষা কবার জন্ত বলিয়া 
গিয়াছেন বলিয়! ইহা না দেওয়ায় ইহার ( বৈদিক পুরাবৃত্তের ) একখানি নকল 
উক্ত ৬দেবীচবণ ভট্টাচার্যের গুরু বংশে বডকাপনে আনান হষ। প্র নকল বড়- 
কাঁপন নিবাসী ৬কালীকিশোর তগ্রবত্ধ মহাশয়ের বাড়ীতে পাইয়া এই লেখকের 
অগ্রজ শ্রীধুক্ত ঈশান চন্দ্র রায চৌধুবী মহাশয় উক্ত ভঙ্গবত্ব মহাশয়ের বাড়ীতে 
তৎকালে বাঁসকারী তাঁহার গুরুপুত্র রাকেশ চন্দ্র ভট্টাচার্ধা প্রভৃতি দ্বারা তাহা 
হইতে একখানি নকল করিয়া আনাঁন। ইহা শ্রীহট্রের ইতিবৃত্ত প্রকাশিত 
হইবার বা ইহার মালমসলা সংগ্রহের জন্ত স্বর্গীয় পদ্মনাথ হিষ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্য 
মহাশয় কর্তৃক পত্র- প্রকাশত হইবার পূর্বে ১৩৪৭ । ৮ বাংলায় সংঘটাত হয় 
বলিয়া শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দর রায় চৌধুরী মহাশয় হইতে শুনিয়াছি। উক্ত পত্র বিছ্যাবিনোঁদ 
মহাশয় কর্তৃক প্রকাশিত হয় ১৩০৯ বাংলার ১৫ই আশ্বিন এবং শ্রীহট্রের ইতিবৃত্ত 


পুর্ববাংশ প্রকাশিত হয় ১৩১৭ বঙ্গাব্দে শ্রহটের ইতিবৃত্ত পূর্ববাংশের বিদ্যাবিনোদ মহাশয় - 


লিখিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য )। শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্ৰ রায় চৌধুবী মহাশয়েব কথা অবিশ্বান 
করিবার কোনও কারণ আছে বলিয়া আমি মনে করি না এবং পুস্তকথানির অবস্থা 
দেখিলেও ইহ! অচ্যুতবাবুর উল্লিখিত পরিবদ্ধিত বা পরিবর্তিত হইয়াছে, বলিয়া 
মনে হয ন! । এই নকল [ইহা তিন ব্যক্তিব হাতের লেখা] দেখিলে দেখা যায় 
বহিখানা শেষ হয় নাই । পরিবদ্ধিত করিলে গ্রন্থ অন্ততঃ অসম্পূর্ণ রাখা হইত না। 
বহিখানা জাল করার উদ্দেশ্বে পবিবন্ধিত করিলে বহুস্থলে মধ্যে মধ্যে খালি জায়গ। 
ও অপাঠ্য বিশেষতঃ এক পৃষ্ঠা অপাঠা ইত্যাদি লেখার আবশ্যকতা ছিল নাঁ।, 


দুই চারি স্থানে অপাঠ্যাদি লিখিয়া রাখিলেই চলিত । নিজেদের বহু আবশ্যকীয় 
স্থলেও অপাঠ্য লেখা রহিয়াছে। যে রাজ! সুবিদনারায়ণ্বে কন্যার জামাতা 
কাত্যায়ণ গোত্রীয় রঘুপতির ভ্রাতাৰপে রঘুনাথ শিরোমণিকে প্রদর্শন করার দরুণ 
[ীহট্রের ইতিবৃত্ত পুব্বাংশ ২য় ভাঃ ২য় থঃ ৭ম অঃ ১৬৮-৪ পৃঃ, ও এম ও ৮ম অঃ 
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বৈদিক পুরাবৃত্ত ৯৩ 
টীক' ১৬৭--১৭* পৃঃ দ্রষ্টবা] সুবিদনারায়ণের সমর ইত্যাদি সম্বন্ধে বদামুবাদ 
আমার অগ্রজ শ্রীঘুক্ত ঈশানচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে অচীতবাবুর চলিতে 
ছিল সেই সময় বৈদিক পুকাবৃত্ত জাল কবিতে ইচ্ছা করিলে শুদ্ধরূপ্ইে তাহাতে তাহা 
লেখা যাইতে পাঁরিত। অধুন! প্রকাশিত পারস্ত ইতিহাস বাহির-ই-স্তানে গয়বির 
মতে খাঁজ! উস্মান যে যুদ্ধে নিহত হন তাহা ১৬১২ খৃঃ জাহাজির বাদসাহের 
সময়ে সঙ্বটত হয়। অন্যান্য প্রমাণ বলে দেখা ধায় স্ুব্দনারায়ণ ১৫৯৮ খৃঃ 
নিহত হন। ইহা পবের্বান্ত ঘটনার দ্বাবাও সমর্থিত হয়। বৈদিক পুরাবৃত্ত * 
মতে রাজনগব অবরোধ ১৫৫৮ খুঃ হয় ।-ণকুজতারে চতুর্দশ্যামাকাশ বস্ুমানবে, 
শাকেচানল নক্ষত্রে” ইত্যাদি । জাল করিতে হইলে অনায়াশেই এই সময়টী আবও 
৪০ বংসর পিছাইয়া দেওয়া যাইতে পারিত। * শ্রীযুক্ত ঈশানচন্ত রায় চৌধুরী মহাশয় 
হইতে বৈদিক পুরাবৃত্তের ১ম অংশের নকল একখানা শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুবী 
মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষক ও শ্রহট্রের ইতিবৃত্তের সংবাদদাতা স্বর্গীয় হরকিহ্বর দাস 
মহাশয় নেন। সম্ভবত: হরকিঙ্কব বাবু হইতে ইহাই অচ্যুতবাবু পাইয়াছিলেন। 
হরকিস্কর বাবু বড়কাঁপনের ৬কাগীকিশোর তন্তবরু মহাশয়ের বাড়ী হইতে 
রংপুর হইতে আনীত নকণখানাও নিষা কেখিযাছিলেন বলিয়া উক্ত তন্ত্রত্ব 
মহাশয়ের ভাগীনেয় শ্রীমান্‌ সতীশচন্দ্র রায় চৌধুবী হইতেও ভানিয়াছি। বৈদিক 








* এস্থলে নকল কারকের ভ্রম ধরিয়! “মানবে” শব্দ স্থলে “মানকে শব্দ প্রয়োগ 
কবিলে অর্থ সঙ্গতি হয় কিনা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন। যান" শব্দের উত্তর 
ত্বর্থে "ক” হইলে মানকে শব্দ হইতে পারে। তাহা হইলে মান = পরিমাণ = 
দিনাদির পরিমাণ = তিথি- ১৫ (সংখ্যা), বসু=ধন=সম্পত্তি= স্থাবর অস্থাবর- 
২ (সংখা), অকাশ= ০ । অতএব অঙ্কালাং বামতঃ গতি ( অঙ্কের বামগতি ) 
"আকাশ বন্থু মানকে১৫২০ শক+-৭৮ বৎসর (শকাব হইতে প্রীষ্টাব্ষ অধিক, 
হেতু)= ১৫৯৮ খ্ৰীষ্টাব্দ, সুবিদ নারায়ণের মৃত্যুকীলই হয়। ঘটন! চৈত্র মাসে হয় 
(ঠবদিকপুব! কৃতমতে) , সেজন্ত একসন বেশী অর্থাৎ ১৫৯৭ খ্রীষ্টান হইতে পারে । 
ইহাতেও নকল কারক ও পুস্তক রক্ষকদের মানসিক সরলতা! ও কৃত্রিমতার 
অভিযোগের বিরুদ্ধ কথাই প্রমাণিত হয় এবং উপরোল্লিখিত হেতু বাদ 
ঠিক থাকে। | . লেখক । 


ন ললাপা্ালীৱালালাপাপাপাপাপাপাপালতপালপ 
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পুরাবৃত্তের অন্ডিত্ব যে ছিল তাহা পূর্বে উদ্ধৃত শ্রীহটের ইতিবৃত্ত ২য ভাগ ২য় থঃ 
৭ম ও ৮ম অধ্যায়ের টীকা ধ্যায়ের ১৭৪ পৃঃ পাদটীকার মন্তব্য দ্বারাই সমধ্িত 
হইয়াছে। কিন্তু ইহা ৩০1৪০ পংক্তি নয়। এ মন্তবো উল্লিখিত ব্রজনাথ বিছ্যারত্ব 
মহাশয় এই পুস্তক দেখিয়াছেন বলিরা তীহাব জীবিতকালে বদিয়াছিলেন তাহা 
আমি শ্রীযুক্ত ঈশানচন্্র রায় চৌধুৰী মহাশর হইতে জানিয়াছি। ইহাও তাহার 
নিকট হইতে জানিয়াছি যে পূর্বোক্ত ৮দেবীচরণ ভষ্টাচাধোর বাড়ীতে রংপুরে 
উক্ত পুস্তক থাকাকালীন ঘরের ছাদের মধা দিষা জল পড়িয়া পুস্তকথানাব 
বিভিন্ন স্থান নষ্ট হওয়াতে অপঠিত হইয়া গিয়াছিল এবং এই জন্তই নকলের স্থানে 
স্বানে অপাঠ্য লেখা রহিয়াছে এবং শেষ অংশও সম্ভবতঃ এই জন্যই অপূর্ণ রহি- 
য়াছে। ইতিবৃত্তের পূর্বোক্ত পাদটীকা হইতেই দেখা যাষ আদত গ্রস্থখানা এখন 
৬দেবীচরণ ভট্টাচার্যের পুত্র আনন্দমোহন ভট্টাচার্যের বাভীতে নাই। এই 
গ্রন্থ স্বার্থবিশিষ্ট কোনও বাক্তি দ্বাবা হস্তাস্তরিত কবা হুইয়ছে বলিয়া 
কেহ কেহ অ্ুমান কবেন। শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় উক্ত গ্রন্থের 
যে নকল ৪০বৎসর পৃরের্ব আনিয়াছিলেন তাহা হইতে আমি (এই লেখক) গত 
অক্টোবর মাসে (১৯৪*ইং) নিজ্ঞ হস্তে একথানা নকল আনিয়াছি। পূর্বের ক্ত 
নকল গ্রন্থের কাগজ ও লেখ! দেখিলেই তাহা অনুমান ৪০ বৎসর পূর্বের বলিয়া 
বোধ হয় । এই গ্রস্থখানা মৌখিক উক্তি হইতে লিখিত। কাজেই সব 
কথাই যে ইহার অকাট্য সত্য হইবে তাহা বলা যাইতে পারে না কাঁজেই 
রঘুনাথ শিরোমণির ভ্রাতা ন্মার্ত রথুনন্দনের স্থতি গ্রন্থ অষ্টাবিংশতি 
তত্বের প্রতিবাদ রূপে লিখিত অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব প্রদীপ প্রণেতা মহেশ্বর 
ম্যায়াপঙ্কার প্রীহট্রের গৌড়গোবিন্দের সভাসদ হওযঘা সম্ভবপর না 
হইলেও গ্রন্থ অমূলক হয় না। (শ্রহট্রের ইতিবৃত্ত ২য়ঃ ভাঃ ২য় থঃ ৭ম ও 
৮ম অধ্যায়ের টাকা ১৭৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য )।  পূর্ববকালে ছাবাদি শাস্ত্র অধায়নের 
জন্য এ জিলার প্রত্যেক ছাত্রকেই নবদীপে গিয়া টোলে অধ্যত্ন করতঃ 
উপাধি গ্রহণ করিতে হইত। এই লেখকের মাতামহ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ৬কৃষ্চন্্ 
সিদ্ধান্ত বাগীশ মহাশয় এই উদ্দেশ্যে ৩২ বৎসর নবছীপ বাসের পর বাড়ীতে 


আসিয়া গুহস্থাশ্রমাবলঘী হইয়াছিলেন শুনিয়াছি। আমাদের বাল্যকালেও 


বৈদিক পুরা ন ১৫ 
‘দেখিয়াছি নব, উপহি না হইলে তাহা এদেশের লোঁকেব | নিকট ও গ্ৰাহ 
না। আমার ভগ্নীপতি লংলা পরগণার নর্ভন গ্রামের স্বর্গীয় রামধন বেদাস্তরত্ব 

মহাশষের নবদ্ধীপের উপধির পর হইতে শ্রীহট্রের টোলে শেষ পর্যান্ত অধ্যয়ন করিয়া: 
শেষ উপাধি গ্রহণ করিবার রীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। সুতরাং বঘুনাথ (শিরোমণি) 
কেন নবন্থীপে গিয়াছিলেন তাঁর কারণ খুলিয়া চিন্তিত হওবার কোনও আবশ্তকত! 
আছে বলিয়া মনে করিনা এবং শ্রীহট্রের ইতিবৃত্তের ২য় ভাঃ ২য় খঃ ৭ম ও ৮ম অধ্যাষের 
টাকা ১৭৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত “রঘুনাথ (বিনা কারণেই ?) নবীপবাসী হন।” - এই 
উক্তিব কোনও সার্থকত| আছে বলিয়া মনে হয় না! এবং বৈদিক রানের. 

নিপিখিত পংক্তিগুলিই ইহার কারণ প্রদর্শন করিতেছে_ 


প্লন্ধা শিরোমণি নামং মতায়াং বিদ্রষাম্পতেঃ* 
কু পু নট *# 


“পুনরেত্য নবন্ধীপে রঘুনাথ শিরোমণিঃ। 
বিজীত্য বিদুষঃ সর্ধ্ধান্‌ রাঁজ সম্মান ভূবিতঃ ॥ 
অধ্যাপনার্থং তত্রৈব তস্থৌ জহক্ুতাঁতিটে। 
্যায়ন্ত বিবিধান্‌ গ্রস্থান্‌ দিধীত্যাদীনঞ্চ কারহ | 


শ্রীহট্ের ইতিবৃত্ত প্রণেতার নিকট আমরা তীহার এই গ্রন্থ প্রণরণের অন্য 
চিরকাল শ্ণী থাকিব তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত ইটা পরগণার কাত্যায়ন 
বংশীয় ্বর্গায় রামকমল শান্ড্ী, তীহাব বংশীয় স্বগীয় কালীনাথ বেদান্ত শাদীর শিষ্য 
স্বর্গীয় হ্রকিষ্চর দাঁম মহাশর প্রভৃতির উপর প্রগাঢ় বিশ্বাদ মূলে তিনি ( শ্রীযুত 
অচ্যুত চরণ চৌধুরী মহাশয় ) কয়েকটি গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। রঘুনাথ 
শিরোমণিকে বাজ! সুবিদ নাবায়ণের জামাত কাত্যায়ন গোত্রীয় রঘুপতির ভ্রাতা 
রূপে প্রদর্শন তাহাঁব অন্ততম। যে শ্লোক_-“কাত্যায়ণ খনিজ মণেঃ” ইত্যাদির ৪ 
মুলে রঘুনাথকে কাত্যায়ন গোত্রীয় বলা হইয়াছিল শ্রহট্টের ইতিবৃত্তের প্রধান 
ও মুল পৃষ্ঠপোষক স্বর্গীয় পন্মনাথ বিদ্াবিনোদ ভট্টাচার্য মহাশয়ই শিলচার হইতে" 
প্রকাশিত শিক্ষা সেবক পত্রিকায় ( ১৩৩৭ বাং শ্রাবণ সংখা!) এক প্রবন্ধে ইহা 
অমূলক বলিয়াছেন। অধিকন্ধ বাহির-ই স্তানে গয়েবিতে উল্লিখিত সুবিদ 


র্‌ শ্ীহট সাহিত্া-পরিয়ংগাতরিকা 
নারায়ণের পরাজ্য়কারী খাঁজ! উসমানের মৃত্যুর সন (১৬১২ খুঃ) দ্বারা রঘুনাথ -.. 
শিরোমণি যে রাজ! ও তাহার জামাতা রঘুপতির বহু পূর্ববর্তী তাহ! প্রমাণিত 
হইয়াছে । রঘুনাথ শিরোপিবে, বৈদিক পুরাহৃত্তে পঞ্চথণ্ডের (নওয়াগ্রাম নিবাসী 
শ্রীযুক্ত রায়কিশোর ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ কাব্যতীর্ঘ প্রভৃতির এক্‌ 
বংশীয়) কৃষ্গাতরেয় গোত্রীয় বলা হইয়াছে। পর্তরাঙ্গগের অন্যতম শ্রীগতির বংশ 
বর্ণনায় (বৈদিক পুরাবৃত্তে ) তাহা দুষ্ট হইবে। রছুনাথ কৃঙ্গা্রেছ্ গোত্রীয় ও 
পঞধগুবাসী ছিলেন বলিয়া, পঞ্চধণ্ডে তাহার ও তাহার ভ্রাভার নামে রথুনাথ 
মহেশ্বর, ৃতুপপাটি স্থাপিত হইয়! তাহার অস্তিত্ব অস্তাপি রক্ষা করিতেছে। বৈদিক 
পুরাবৃত্বের প্রামাণ্য স্বীকার করিলে রঘুন!থ, শ্রিরোমণির রাজঙ্জামাতা রঘুপতির 
ভ্রাতৃত্ব টিকেনা। ইহা বৈদিক পুরাবৃত্তের প্রামাণ্য, অশ্বীকারের কারণাস্তপরূপে 
ইত্তিবৃত্তকারকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল কি না বলিতে পারিনা। 


শ্রীহট্ের ইতিবৃত্বকার শ্রদ্েয শ্রীযুক্ত অচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্বনিধি মহাশয় 
তাহার গ্রন্থের পূর্বাংশের ২য় ভাগ; ২য়, খণ্ড ৪অঃ ৫৮ পৃঃ ও ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়ের - 
টাকাধ্যায় ৭*__৭৩ পৃষ্ঠা এবং এ ২য়, ভাগ, ২য় খঃ ৭ম.ও ৮ম অধ্যায়ের টাকাধ্যায় 
১৭৪ € উহার পাদটীকাসহ ). --১৮০ পৃষ্ঠায় বৈদিক পুরাবৃত্তের অপ্রামাণ্য প্রমাণ 
করার জন্ত যে যে যুক্তির অবতারণ1 করিয়াছেন নিয়ে তাহার আলোচনা করাব 
অন্ত চেষ্টা করিব। ইহার মধ্যে এই পুস্তক মুলে ৩০1৪০ পংক্তি ছিল ও পরে 
পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে এবং রঘুনাথ শিরোমণি মহেশ্বর স্তায়লঙ্কারের ভ্রাতা নহেন এ 
বিষয় পূর্বে আলোচন! করা গিয়াছে। শিরোমণি সুবিদনারায়ণের বহু পূর্ববর্তী 
প্রমাণিত হওয়ার'পর আর এ বিষয়ে আলোচন! করার আবশ্যকতা নাই । 

*্রীহট্রের ইতিবৃত্ত” বলা হইয়াছে “সাম্প্রদায়িক ত্রাহ্মণবর্গের মধ্যে এক শ্রেণীর 
মত এই যে, আদি ধৰ্ম্মপা আদিশুরের মতই কান্তকুজ হইতে পীচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন 
করেন, তাহার! তাহাদেরই বংশধব । নিজ কথার প্রমাণস্বরূপ তাহারা বৈদিক 
পুরাবৃত্ত নায়ক এক, গ্রন্থের উল্লেখ করেন।” 

"এখনও. অুধিরাংশ সাম্প্রদায়িক. ব্রাহ্মণগণেব. মত এই:বে, তাহাদের. পূর্বপুরুষ, 
মিরিলাগত.।. ধাহারা.আপনাদিগ্কে মিথিলাগত বলেন তীহাত্রা.মুক্তকঠে বৈদিক 
পুরাবৃত্তের অস্তিত্বের কথা অস্বীকার, কুরেন:।” (২য় ভাগ ২য়. খণ্ড ছর্থ, ও ধম 
অধ্যায়ের টারা1৭৯ পৃষ্ঠা))। 


রি 


॥ 
/ 


বৈদিক দুৰত ............৯ঈ, 


সাশদায়িক ত্রাঙ্মণগণের পূর্বপুরুষগণ মিধিলাগত বলিয়া কথিত হইতে এই 
লেখকও তাহার বাল্যকালে শুনিয়াছেন। ইতিবৃত্তের ২য় ভাগ ২য় অধ্যায় ৪র্থ ও 
৫ম অধ্যায়ের টীকা ৬৯ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত স্বগয় শ্তামনুন্দর ভট্টাচার্য্য প্রণীত বৈদিক 
সংবারদিনী গ্রন্থ এই লেখক দেঁখিয়াছেন ও তাহা হইতে একটি নকল তাঁহার ৰাল্য- 
কালে করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ অনুমান ৬*বৎসঁর পূর্বে রচিত। ৮স্তামনুন্মর 
ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে এই লেখক বাল/কালে দেখিয়াছেন। তিনি নাকি ত্রিপুরা 
রাজ্যের বর্তমান রাজধানী আগরতলায় কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। । তাহার 
প্রথম বিবাহের শ্বশুব লাউতা পরগণার ৮ প্রমন্নকুমীর বাহাছুরের পিতা ৬ হরিস্চজ 
বাহাদুর ত্রিপুর! রাজের সহচর ছিলেন। উক্ত শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য্য মহাশয় 
্রীট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাঃ ১খঃ ৪র্ঘ অঃ ৫৬ পৃঃ'ও ধম অঃ ৬৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত দানপত্র 
আদি ধর্ম্মপা ও শ্বধন্মপার প্রদত্ত দানপত্র ঘবয়ের প্রতিলিপি' বলিয়া তাহার বৈদিক 
সংবাদিনী পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন'। এ সম্বদ্ধে' ইদ্রিবৃত্রফার শ্রীঘুক্ত অচ্যুতচরণ 
চৌধুরী মহাশয় ২ভাঃ ১ম, ৪র্থ ও ৫ম অঃটীকা' ৬৯ পৃষ্ঠায় যাহা মন্তব্য করিয়াছেন 
তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল-_ 


“আমাদের বিবেচনায় বন্ত ও ভূদানারি যথার্থ হইলেও দানপন্রগুলি বহু পূর্বেই 
বিলুপ্ত হইয়া ঘায়। বিবরপটা প্রসিদ্ধ, অনেকেই জ্ঞাত ছিলেন, এবং তাহাই 
অবলম্বনে সামপ্ররায়িক ব্রাহ্মণ বংশীয় এক ব্যক্তি (৮ শ্তামন্ম্দর ভট্রাচারধা)' ইদানীং 
বৈদিক সংবাদিনী রচনা করিয়া যতটা কিংবদস্তীর' সহায়তাতে পারেন, ততটা 
ইতিসথাসরূপে নিবন্ধ করিয়াছেন। তাত্রফলক একটা কি দুইটা বৈপুর নৃপতি 
দিয়াছিলেন, ইহা ঠিক হইতে পারে, যজ্ঞ কুণ্ডের অত্তিত্বে যজ্ঞ ব্যাপারও অমূলক 
নহে, ইহাই সুচিত হয়। তবে তাত্রফলকের প্রতিলিপি না' পাইয়া বৈদিক 
সংবাদিনীকার নিজ ভাষায় উহার বিবরণ যতটা শুনিয়াছেন ততটা ' স্বশ ক্তি অনুসারে 
পঠন্ রচণা করিয়াছেন ইত্যাদি ।” 

সুতরাং যন্ত করণার্থ পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন স্বীকার করা হইয়াছে। দাঁনপত্রে- 
**মৈথিলেফু তপন্বিষু’ (৫৬পৃঃ) ও “মৈথিলার় তপদ্থিসে” (৬৪পৃঃ) হইতে সা আদারিক 
গণের মিথিলাঁগত বলিয়া বিশ্বাস জন্মার হেতু আহে। বিশেষতঃ” বছকালাবর্ধি 
বৌদ্ধ ধর্ম্মের অধঃপতনের ও হিন্দু'ধর্শের পুনরভাখানেধ' পর মিথিলা শ্বধ্শ্াবলঘী 


5৮ জ্রহট সাহিত্য-পরিষৎ- পত্রিকা 
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দার্শনিক ও স্বার্থ পণ্ডিতগণেব দান বলিয়। রঘুনাথ শিরোদনি প্রভৃতির সময় পর্যাস্ত 
প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া আগিয়াছিল। এবং মিথিলা বঙ্গদেশের নিকটবর্তী বলিয়া : 
সাম্প্রদাযিকগণ মিধিলাগত বলিয়া জনস্রুতির ক্ষ হওয়া সম্ভবপর মনে হয় । আবার 
মৈথিল শব্দদ্বারা মিথিলাবাসী মাত্রকেই বুঝায় না, নৈথিল সম্প্রদারভুক্তকেই বুঝায়। 
ম্থিলাতে বর্তমানে “মৈথিল* নামক এক পৃথক সম্পরদায়ভূক্ত ব্রাঙ্মণগণ বাস করেন, 
সেখানকার ব্রাহ্মণ সকলেই মৈথিল ব্রাহ্মণ নহেন। বৈদিক পুরাবুভ্ে আমরা 
'মৈথিল” ত্রাহ্মণগণের সংজ্ঞা দেখিতে পাই এবং এই প্রকার বা অন্ত কোনও কারণ 
বশতঃই 'খৈথিল” সম্প্রদায়ের স্থষ্টি হওয়া সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। বৈদিক: 
পুরাবৃত্তে বলা হইয়াছে £_ | 
প্দাক্ষিণাত্যাশ্চ পাশ্চাত্য! বৈদিকা দ্বিবিধা মতাঃ। 
পাশ্চাত্য দ্বিবিধা স্তর ব্ৰহ্মবৰ্তাশ্চ মেথিলাঃ॥ 
* জন্মেজয় সত্রেতুষে যে চ বিপ্রানিমন্ত্রিতাঃ 
বরহ্ধাবর্তাশ্চ তে প্রোক্তা মৈথিলা যজ্রকারিণঃ ॥” 


বঙ্গান্গবাদ- বৈদিকগণ দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য (ভেদে) ছুইগ্রকাঁর। পাশ্চাতা 
গণ.আবাব ব্ৰহ্মবর্ত ও মৈথিল এই ছুইপ্রকার। জন্মেজযের যজ্ঞে বাহাবা নিমগ্ত্রি 
ইইয়াছিলেন তাহার! ব্রহ্মাবর্ত শ্রেণীভুক্ত এবং যাহারা এ যজ্ঞ করিয়াছিলেন 
তাহারা মৈথিল শ্রেণীভুক্ত ব্রাহ্মণ। ইহা হইতেই কণৌজ্াগত ও মিথিলাগতের 
ভ্রম মিটীয়া যাইবে। কণৌজ হইতে আসিলেও যে মৈথিল হইতে পারে 
তাহা ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা বাইতেছে।  হ্য়তঃ মিথিলার বিশেষ অভ্যুদয় 
কালে রাজর্ষি জনকের সময়ে বা { তৎসন্সিত পববর্ীকালে মেলি সম্প্রদায়ের সষ্টি 
হইয়া থাকিতে পারে । 


-, মিথিলার পুণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতিব প্রাচীন স্মৃতি নিবন্ধ অনুসারে 
হটে ক্রিষাকলাপাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে । ইহা হইতেই ইতিবৃত্তকার সাল্প্র- 
দারিকগণকে . মিথিলাগত বলিতে প্রস্তত। মিধিল| . বঙ্গের নিকটবর্তী হওয়ায় 
মিথিলার. প্রাচীন স্থৃতি সমস্ত বঙ্গদেশ ও আসামই গ্রহণ করিয়াছিল। রঘুনন্দনের 
অষ্টাবিংশতি, তত্ব প্রচারের পূর্বে বঙ্গদেশেও প্রাচীন স্ৃতির প্রচলন ছিল তাহা 
বোধ হয় ইতিবৃত্তকার জানেন লা. রঘুনন্দনের গ্রন্থে স্থানে স্থানে প্রাচীন স্থৃতির 


বৈদিক পুরাবৃতত , ৯৯, 





াপিপাপাপিশপিস্িপাসাপাপিশিিসপিপপিপাতাপিপাপিপীমাশাপিপাপিপাপীলাশীীাশ 


সমালোচনা হইতেও তাহ! দেখা যয়। আসামেও (আসাম তেলী) বর্তমানে 
রঘুনননের স্থৃতিব প্রাধান্ত বিস্তার হইয়াছে। শ্রহট্রে এখনও রঘুনন্মনের স্বৃতি 
উকি ঝুকি মারিলেও বিশেষ প্রভা বিস্তার করিতে পারে নাই। মহেশ 
স্তায়ালঙ্কারেব রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্বের প্রতিবাদ কলে রচিত অধুনা 
বিলুপ্ত অষ্টাবিংশতিতত্ব প্রদীপই ব্যেধ হয় তাহার অন্ততম কারপ। অতএব 
্রীহট্টের হিন্দুরা মিথিলার স্থৃতি অনুসরণকারী বলিয়া সাম্প্রদায়িকগণকে মিথিলা 
গত বলা চলে না । বাঁথাবা মিধিলাগত বলেন তাঁহাদের বৈদিক পুরাবৃত্বের 
অস্তিত্ব অস্বীকাব করার একাধিক কারণও আছে। শ্রীহট্রের সাম্প্রদায়িক 
ব্রাহ্মণ সমাজ দশগ্রোত্রীয় ( কাণীন্গাগত ) ত্রাঙ্গণগণ ছার! গঠিত। এই সকল 
গোত্রের নাম--“বৎস, বাঁৎস্ত, ভরদ্বাম, কৃষ্তত্রেয়,। পরাশর, কত্যায়ন, কাশ্যপ 
মদগুল্য, স্বর্টকৌশিক, গৌতম (বৎস বাস্ত ঘরতাজ কৃষ্ত্রের় পরাশরাঃ 
কাত্যায়ন কাশ্পাশ্চ মদ্গুল্য স্বর্ণ কৌশিকাঃ গৌতনা বৈদিকা সর্ব ইত্যাদি )। 
ইহার মধ্যে প্রথম পাচ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ করণার্থে ব্রিপুরারাজ আদিধর্শপা 
কর্তৃক তাহার রাজধানীতে কণৌজ হইতে আনিত হন। অন্ত পাঁচ গোত্রীয়েরা 
( কাশ্তপ সহ ) পরে আগমন করেন। বৈদিক পুরাবৃত্তকার প্রথম পাঁচ গোৱীয় 
ও কাশ্তুপ গোত্রীরগণকে উত্তম ব্রাহ্মণ এবং দশ গোত্রের অন্ত চারি গোত্রীয় 
( কাত্যায়ণ, মদ্গুল্য, ম্বর্ণ কৌশিক ও গৌতম গোত্রীয় ) গণকে তাহার গ্রন্থে মধ্যম 
বজ্রাছেন। এই জন্যই হয়তঃ তাঁহারা বৈদিক পুরাবৃত্তের অস্তিত্ব স্বীকার 
করিতে নারাজ । বৈদিক পুরাবৃত্ত গ্রন্থখান! ডলার কাশ্তপ গোত্রীক্স কৃষ্ণরাম 
ম্কায়ালঙ্কার কর্তৃক রচিত ইহা পূর্যে উল্লিখিত হইপ়াছে। জগদানন্দ হইতে উম! 
পদ সাংখ্য বেদান্ত উপনিষদ মীমাংসা তীর্থের পুত্র পধ্যত্ত ডলার কাশ্তপ বংশে 
১১ শ পুরুষ চলিতেছে তাহাও পূর্বে উল্লিখ্তি হইয়াছে । কৃষ্ণরাম প্তায়ালঙ্কার 
জগদাননের পুত্র রঘুনীথ বিশারদের পৌত্র। তাহার পিতা রতিকান্ত পর্য্যন্ত 
তিন পুরুষ ১১ পুরুষ হইতে বাদ দিলে ৮ পুরুষ অবশিষ্ট থাকে । সুতরাং অন্ততঃ 


২০০ দুইশত বৎসর পূর্বে বৈদিক পুরাবৃত্ত রচিত হইয়াছিল। ইহা মৌখিক 
কথণর উপব নির্ভর করিয়া লেখা । কাজেই ইহার স্থানে স্থানে বহু ভূপ ভ্রান্তি 
এবং অতিশয়োক্তি থাকিলেও মুল বিষয় সম্বন্ধে মোটামোটা ভাবে ইহা একখানি , 


পাপা 





; ১৯৪ শ্রী সীহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
মুল্যবান গ্রন্থ তাহাতে সন্দেহ নাই । বৈদিক পুরাবৃত্তকার কাত্যায়ন প্রভৃতি চারি 
গোত্রীরগণকে হীন প্রতিপন্ন করাব জন্তু তাহা বলেন নাই। দুইশত বৎসর পূর্ব 
বর্তী কৃষ্টরাম শ্থারীলঙ্কারের মন৷ এরূপ নীচতাবাপম্ন ছিল তাহা স্বীকার কবা 
যায় না। তীহার লেখাতেই তাহা প্রমাণিত হইবে। তিনি কাত্যায়ন প্রভৃতি 
চারি: গোত্র ব্যতীত শাণ্ডিল্য, আত্রের় ও' সাবণি গোত্রীয় লৌককেও মধ্যম 
শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন ॥ এবং মধুকুল্য, জাতুকর্ণ, কর্ণিণা, স্বতকৌশিক, বশিষ্ট, 
জামা, অগ্নি ও কৌশিক গোত্রীয়গণকে অংম শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। দশ 
গোত্র ও সাম্প্রদায়িক সমাজভুক্ত আত্রেয়াদি গোত্র ব্যতীত বহু গোত্রের কথ! 
তিনি বলিয়াছেন ।' রাজ! হর্ষবর্ধনের' সময়ে কাণ্যকুজে যে যে গোত্রের ব্রাহ্মণের 
বে. ষে৷ অবস্থা, ছিল' তাহাই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, শ্রীহট্র দেশের কথা তিনি 
বলেন নাই ৷: 


পপপাপাশপশিশীপিস পাশাপাশি পাশিপীপাপাাপাপাপালাপাপাপাপাপাপািাপাপপাপালীাপাপাপীাল পানা 





"এতেহপি কান্ত কুজাস্থা রাজ সম্মানভূষিতাঃ। 
ষেপ্যন্তে কাণগ্তবুজ্াস্থান্তেপি পৃজ্যামহীতলে ৷” 


অনুবাঁদ-_উল্লিখিত এই সকল গোত্রীয় কান্তকুজবাসীগণ বাঁজসম্মান ভুষিত 
ছিলেন। অন্ত কান্ুকুজবাঁসী ব্রাহ্গণগণ ও পৃথিবীতে পূজিত ছিলেন। সুতরাং 
বৈদিক পুরাবৃত্তকারের এই বর্ণনা দ্বারা কাহারও মনঃক্ষু্ন হওয়াব কারণ নাই। 
ম্্রদায়িক বৈদিক সমাপ্রে কোনও গোত্রীয় বাহ্মণগণই গোত্র বা শ্রেণী হিসাবে 
উদ্চিননীচ বলির! পরিগণিত লহেন।. সামাজিক সম্বন্ধাদি হেতু কোনও কোনও 
পরিবারের রিবাহাদি-ব্যাপারে উচ্চনীচতা কল্পিত হইয়াখাকে। রঘুনাথ শিরোমণি 
কাত্যায়ন বংশীয় রবুপতির ভ্রাতা নহেন ইহ! বৈদিক পুরাবৃত্তে দৃষ্ট হয়। ইহাও 
বৈদ্নিক.পুরাবৃত্বের অস্তিত্ব অস্বীকাবের অন্কতয কারণ কি না বিবেচ্য ।' 
প্রীহট্রের ইতিবৃত্তকার-পঞ্চ ব্রাহ্মপকে ১ম দানপত্র প্রদানকারী ত্রিপুরার রাজাঁর 
নায় “আতদ্রিধর্ম্মপ? কেন-হইল এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। (.২ভাঃ ১খঃ ৪ অঃ 
৫৬ পৃঃ, ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়ের টীকা ৬৮ পৃঃ (৩) দ্রষ্টব্য ।) ইহার উত্তব বৈদিক 
পুরাবৃত্তেই আমরা দেখিতে পাই । ত্রিপুরার রাজা তখন বৌদ্ধ ছিলেন, তাহার 
রাণ্যাত্তর্মত ব্রাষ্ণণগণওতখন'বৌহধর্শ্ম ভাবাপন্ন ছিলেন এবং অন্তান্ক অধিবাসীগণ 
বৌদ্ধ" ছিলেন-।' জিপুরেশ্বর' হর্যবর্ধনের' যজ্ঞে গিয়া যজ্ঞাদি দর্শনে” হিন্দুধর্শে 


বৈদিক পুরারৃত্ত ১১ 
দীক্ষিত হন ও তখন তাহার নাম “আদিধর্শ্মপ!” ( প্রথম হিল্দুধশ্ম রস্কণকারী ) হয়। 
“ততঃ শ্রুত্বা সাধুমতং রাজ! ত্রিপুরাধিপতিঃ পুবা । 
বিহায় বৌদ্ধশ্মঞ্চ ধর্মং জগ্রাহ পত্তিতাৎ ॥ 











AANA EY 


সু ক ৰা 


“ততঃ সৰ্বে দ্বিভ্রগণাঃ শাস্তিং কৃতাধিবাস্ত চ। 
আদিধৰ্শ্মপা চাথ্যানং দদুস্তে রাজ শাসনাৎ ॥” 


অনুবাদ-_পূর্ববকালে ব্রিপুরাধিপতি বাঁজা সাধু (বেদ সম্মত আধ্য) মত 
শুনিয়া বৌদ্বধশ্ন পরিত্যাগ করিয়া পণ্ডিতগণ হইতে ধর্শ্ম ( হিন্ুধর্ম্ম ) গ্রহণ, 
করিলেন। তারপর, ব্রাঙ্গণগণ রাজার (হর্ষ বর্ধনের) আদেশ অনুসারে ব্রিপুরেশ্বরকে 
শান্তি ও অধিবাস ক্রমে ‘আদ্দিধর্ম্মপ!? নাম প্রদান করিলেন। 


ত্রিপুরেশ্বর হর্ষব্ধন হইতে প্রার্থনা ক্রমে বৎস গোত্রাি পঞ্চ গোত্রীয় ব্রাচ্মণ- 
গণকে যজ্ঞ করণার্থ ও হিন্দুধর্ম প্রচারের জন্তু খ্বীয় বাজ্যের রাজধানীতে নিয়া 
আসেন। 

এখানে ইহা বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না ঘে, সে সময়ে ব্রিপুরার 
রাজধানী, আগরতলায় ছিল. ন1। শীহট্রেব ইতিবৃত্তে ( ২য় ভা£. ১ম.খঃ €ম.অঃ 
৫৯ পৃঃ) আমরা দেখিতে পাই ত্রিপুরা রাঙ্গ্ের প্রাচীন। রাজধানী পূর্বে বর্তমান, 
কৈলাসহরের ৪ মাইল উত্তবে ছিল এবং বর্তমান শ্রীহ্ই জেলার: দক্ষিণাংশ'বরবক্র 
( কুশিয়ার! ) নদের সীমা পর্য্যন্ত দেশ বহুকাল ত্রৈুর রাজবংশীয়দের শীসনাধীনে 
ছিল। (২য় ভাঁঃ ১ম পঃ ৪ৰ্থ অঃ ৪৭ পৃঃ)। কিন্তু আদিধশ্মপার সময়ে রাজধানী, 
ব্রিপুরা পর্বতশ্রেণীর অন্তর্গত কৈপাসহরের বহু দক্ষিণে মনু নদীর পূর্বব তীরে, জয় 
পর্বতে জয়পুরে-ছিল তাহা বৈদিক পুরাবৃত্বে দেখা য়ায় । আর; পঞ্চব্রান্সণ- 
বর্তমান দেওপাণি নামক নদীর তীরে তাহাদের তপস্তা স্বান নিশ্দাণ করিয়াছিলেন। 


প্গত্বা রাজ নিকেতনে জয়পুরে তীরে মনোঃ পূর্ব্তঃ।” 
প্তীরে- দেব; সমিলস্ত, তপঃস্থান মকল্পয়ৎগ। 


"১০২ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষদ্পত্রিকা 

রাজধানী দুরে অবস্থিত হইলেও রাজ্যের অন্তর্গত বর্তমান শীহট্র জিলা 
অন্তর্গত স্থানে যজ্ঞ স্থান নিৰ্ম্মাণ করা অসম্ভব হয় না। পরবর্তী সমরে ( সম্ভবতঃ 
নিধিপতির সময়ের পুর্বে) ইহা কৈলাদহরের ৪ মাইল উত্তর দিকে গ্বাপিত হওয়া 


সম্ভবপর বলিয়! মনে হয়। 


সাম্প্রদায়িক ব্রাঙ্মণগণ যে কণৌজাগত মিথিলাগত নহেন তাহাব আরও একটা 
কারণ এখানে উল্লেখ কর! যাইতে পাবে। মিথিলা বেহারের অন্তর্গত । বেহার 
বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল। স্থতরাং যখন সার! ভারতে বৌদ্বধর্ম্ের প্রভাব 
বিস্তার হইয়াছিল তখন মিথিলায় বৌদ্ধধর্দের প্রভাব মুক্ত বিশুদ্ধ বৈদিক 
ব্রাহ্মণ পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। সেইজন্তই আদিশূর ওভৃতিব 
সমরেগ্ড কণৌজ হইতে শুদ্ধ বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করা হইয়াছিল । কণৌজে 
শুদ্ধ বৈদিক ব্রাহ্মণ থাকার সম্ভাবনাও ছিল। শ্রীহট্রের ইতিবৃত্তে উল্লিখিত বৈদিক 
সংবাদিনীর মতে আদিধন্্পার যক্ত ৬৪১ খৃঃ সম্পন্ন হয় ( ২য় ভাঃ ১স খঃ ৪র্থ ও 
৫ম অঃ টীকা ৭১ পৃঃ )। বৈদিক পুরাবৃত্তের মতে হর্যবর্নের যজ্ঞ ( ৫৬০ শাকে ) 
৬৩৮ খৃঃ হয় £--বিয়ংকাল শরে শীকে বলভদ্র মহীপভিঃ ইত্যাদি । ভ্রিপুরেশ্বর 
১। বদর কণৌজে বাস করেন, এবং পঞ্চ ব্রাহ্মণ সহ নানা স্থান ভ্রমণের পর নৌকায় 
ছুই বৎসরের পর রাজধানীতে আগমন করেন। তৎপব কিছুকাল পর যজ্ঞ হয় 
ও তৎপর ভূমি দান করা হুয়। ইহাতে মোটামোটা ভাবে ৪ বৎসরের হিসাব 
পাওয়া! যায়। সুতরাং ৬৪১ খুঃ তুমি দানের কাল হওয়া অসম্ভব হয় না। 
রাজা হর্ষবর্ধন বৌদ্ধ ( ইতিবৃত্ত ২ভাঃ ১৭, ৪1৫ অ ৭* পৃঃ) ছিলেন না। 
প্রসিদ্ধ প্রতিহাসিক ভিনসেট স্মিথ সাহেবের মতে তিনি বৌদ্ধ ধর্েব প্রতি 
সহাহুদ্ৃতিশীল হিন্দু ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে বৌদ্ধ মন্দির অপেক্ষা হিন্দু 
মন্দিরের সংখ্যাই বেশী ছিল এবং ব্রাহ্গণগণকেও তিনি দান করিতেন। 
হিউয়েস্থ সাঁজের সময়ে তাহার আদেশে প্ররাগে যে বৌদ্ধ মেলা হন 
তাহাতেও ২য় ও ৩ম দিনে সূর্য্য ও শিবের পুজা হইরাছিস । 








Egat 


৮০০1 ৩৩ ক্রমশঃ 


১ 
চক - | গ্ৰীকৃষ্ণব্হারী রায় চৌধুরী। 





শ্ৰীহট্ট 
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 





্রীকুষ্ঃবিহারী রায় চৌধুরী; 
কর্তৃক 


প্রীহট্র সাহিত্য-পরিষৎ অফিস হইতে প্রকাশিত । 





সাহিত্য ল্িস্থ জাত পাঁজি 
( জৈনাসিক ) ১ 














৫ম বধ মাঘ, ১৩৪৭ বাং 1 ৪র্ঘ সংখ্যা 


শ্রীহটে পাঠান শাসন। 


সুপ্রসিদ্ধ পীব শাহন্সলাল ইয়েমেনীর আগমন দিবস হইতেই শ্রীহট্রের উত্তরভাগে 
গোৌড়েশ্বর গোবিন্দ সিংহের পরিত্যক্ত রাজ্যে পাঠান শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
গৌড়েম্বর সমস্উদ্দিন ইলিয়াম শাহের পুত্র, গাজী সেকেন্দর শাহ এদেশের প্রথম 
মুসলমান শাসনকর্তা । সেই সময় হইতে খাজা উস্মানের শ্রীহট্রাগমন ও মৃত্যু 
পর্য্যন্ত আড়াই শত বৎসরের * রাজনৈতিক অবস্থা সমগ্র শ্রীট্রে কিরূপ ছিল, 
গতকালের তিমিরাবৃত কুক্ষি হইতে ইতিহাসের সেই লুপ্তপ্রায় উপাদান সংগ্রহ 
করা.-সে বড় সহজ ব্যাপার নয়। কাল্পনিক ইতিহাসের জঞাল হইতে থুব 
সাবধানে বাছিয়! সত্য ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইবে; তাহা ব্যক্তিগত অপ্রিয় 
হইলেও সত্যের অনুরোধে আমার তাহা করিতেই হইবে । যথার্থ তত প্রচাৰে 
যদি বা কেহ মনন্দু হন, তবে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিনা দেখিবেন, 
মবলভাবে সত্য কথা বলার অপরাধ হয় না, ন্তাঁয়ের চক্ষে তাহা উপেক্ষিত হ্য়। 
এ ক্ষেত্রে, মিনি স্বর্ণম্রী প্রতিমাকে পঙ্কলেপন বিক্কৃতা করেন,--দোষ তাঁহার শিরেই 
বর্তে, যে ময়লা মাটা ধুইয়া মুছিয়া, সোণার প্রেতিমাকে রত্বুভূধণে সাজাইয়া 
লোকের সামনে দাড় করে, সে অপরাধী হয় না । 

ইতিপূর্বে যাহার! শীহট্রের এ সময়ের এতিহাসিক বিবরণ লিথিয়াছেন। আজ 




















* ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে সাহজালালের শ্রীহট্রাগমন ধরলে মৌটামোটী ভাবে তিন 


শত বৎসর হয়। 
“সম্পাদক । 


১০৪ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক! 


urns nannt পপি পিশাপাশপাপাশাশাশাশাশা্ি্পপিশপাা্পিাপাপান পকলীলাপাললাপলিাপাপাপিপপাপালাংাংলপাশসল পদলাদল সত লাগাও 


যদি প্রমাণে এবং বৈজ্ঞানিক বিচারে তাহার অলীকত্ব সাব্যস্ত হয়,-উহাতে 
দুঃখ কবিবার কিছুই নাই । সেই যুগের লেখকেরা. নিতান্ত অনাবশ্তকে জিলাব 
গৌরব এক বিশিষ্ট বংশের সহিত কল্পিত ইতিহাসকে এমনভাবে জড়াইয়াছেন যে, 
অনিচ্ছা সত্বেও, শুধু কর্তব্যেব দায়ে ঠেকিয়া, আমাকে তাহার অলীকত্ব পাব্যস্ত 
করিতে হইবে । তাহা না করিলে শ্রীহট্রের ইতিহাসে গুরুতর ক্রটি থাকে। 
থাটী ইতিহাসও সংগৃহীত হইবে না। 


সেই সমঘের শ্রীহট্রের এঁতিহাসিক বিবরণবিশিষ্ট পুস্তক চারিখান!,-তাহার 
ছুইখানা বাঙ্গালা এবং ছুইথানা ইংরাজি। প্র পুত্তকগুলির মধো দক্ষিণ 
শ্রহট্রেব চৌবাল্লিশ পরগণার ছুর্লভপুর নিবাসী পরলোকগত মৌলবী মাহাম্মদ 
আহমদ সাহেব কর্তৃক রচিত_-“ভ্ীহট ন্পণ” পুন্তকই আদিম, এ পৃস্তকথানা 
বিগত ১২৯৩ সালে (১৮৮৬ খৃঃ) প্রকাশিত হইয়াছে । উহার উনিশ বৎসর 
পরে,__১৯০৫ খৃষ্টাবে আসাম গবর্ণমেণ্টেব সিভিলিয়ান কর্্চাবী মিঃ ত্রি-সি, 
এলেন কর্তৃক প্রণীত,_ Assam District Gazetters, Vol. 11 Sylhet,” 
পুস্তক প্রকাশিত হইযাছে। এই পুস্তকথানার পাঁচ বংসর পরে, ১৯১০ খৃষ্টাব্দে 
(১৩১৭ বঙ্গৰে ) *পরহট্ের ইতিবৃত্ত নামক সুবৃহৎ পুস্তক ( বহুলোকের সাহাযো 
লিখিত হইয়া ) প্রকাশিত হইয়াছে । সর্বণেষে ১৯১১ ইংবাজির পরে, “T'he 
71017008057 family of Sylhet” পুস্তক প্রকাশিত হইগ্সাছে। এই পুস্তক 
প্রকাশের তারিখ বা সন নাই; কিন্তু তাহাতে ১৯১১ খৃষ্টাবের পত্রের নকল 
আছে বলিয়া, উহ! ১৯১১ ইংরাজির কিছু পরে প্রকাশিত হইয়াছে, এমন 
অনুমান কর! ষায়। | 

শ্রীহট্ট দর্পণ প্রণেতা বলিয়াছেন,-_-“মাননীয় শ্রীযুক্ত মৌলবী হামিদ বক্ত খবো 
বাহাদুবের উর্দূ, ভাষায় রচিত,_"আইনা হিন্দ” অর্থাৎ ভারত দর্পণ গ্রন্থ অবলম্বন 
করিয়া আমি অল্প বয়স্ক কোমল মতি বালক বালিকাঁগণের শিক্ষার উপযোগী 
করিয়া এই পুস্তক প্রণয়নে যতুবাঁন হইলাম ।”% গ্রস্থকাবের এই উক্তি সত্য 
কিনা_জানি না। যেহেতু আমি আইনা-হিন্দ, দেখি নাই। আইনা-হিন্দ, 
লেখক, পরলোকগত মাননীয় হামিদ দৃক্ত, খ বাহাদুর ও মুজমাদার ফেমিলি 








ক ভটুহট দর্পণ-_ভূমিকা। 


০৩ লাপাত্তা ললপপাপাপাপা পলাশী পালা 


শ্রীহটে পাঠান শাসন Sat 
লেখক, মাননীয় খান্‌ বাহাদুর মাহাম্মদ বক্ত মুজ মাদার সাহেব একই পবিবার 
সম্ভূত । 
আজ যে বিচার করা হুইবে, তাহার এক পক্ষেব প্রমাণ, তিনথানা শিলালিপি, 
এক্ট প্রাচীন মুদ্রা 8, এবং “একবাল নামা-এ-জাহাঙ্গীরী,” 'বাহাব-ই-স্তানে 
গায়েবী,” “মথজান-ই*-আফঘানী,* পরিয়াজ-উস্-আলাতিন”, ও “বাজমালা 
প্রভৃতি ইতিহ্তান। অপর পক্ষে, মাত্র অধুনা বিলুণ্তু কয়খান|া সনদের জনশ্রতি- 
মূলক বিবরণ সম্বলিত হট দর্পণ, শ্রীহটের ইতিবৃত্ত ও মুক্স মাদার ফেমিলি পুস্তক । 
প্রথম পক্ষের লিখিত, উক্ত ইতিহাসগুলি তিনশত বৎসরের আগেব লেখা: 
একবাঁপনামা-এ-জাহাজীরী লেখক মুয়তিমের খা ও বাহাব-ই-স্তানে গায়েবী 
লেখক নিজেব চোখে দ্েখিযাই আপন আপন ইতিহাস লিখিয়াছেন। স্থতবাং 
এই সকল ইতিহাস প্রামাণ্য বলিয়াই অঁতিহাসিকগণের মান্য । বৈজ্ঞানিক 
বিচারে, খোদ্িতলিপি এবং মুদ্রা, অথগুনীয় বিশুদ্ধ প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত । 
এইজন্য প্রথম পক্ষের, শিলালিপি, মুদ্রা ও প্রাচীন ইত্বিহাঁসগুলি যে বিশুদ্ধ প্রমাণ, 
তাহাতে সন্দেহ নাই । এই প্রমাণ সমুহের তুলনায়, দ্বিতীয় পক্ষের প্রমাণ 
একান্ত দুর্বল ও ভিত্তিহীন প্রথম পক্ষের প্রমাণগুলি সম্বন্ধে ষদিও বিভিন্ন 
সময়ে, নান! গ্রন্থে আলোচনা হইয়াছে হটে, কিন্তু এই. সকল অন্রান্ত প্রমাণের 
সাহাবে! প্রহট্টের ইতিহাসের আবর্জনা দুব করিবার জন্ত কোনরূপ যত্ব কেহই 
করেন নাই ৷ | 
্রীহট্ট দর্পণ রচচিতা ও তাহাব অনুবর্ততীগণ, সুপ্রসিদ্ধ পাঠান বীর খাছ 
উন্মান লোহানীকে অধথা বাল্পনিক মুত্তিতে অতিরঞ্জিত ভাবে চিত্রিত কবায়, 
কেবল যে উস্মান ঘটিত বৃত্তান্তেই প্ৰমাদ ঘটিবাছে, এমন নয। প্রস্কৃতপক্ষে 
শ্রীহট্ের যথার্থ ইতিহাসকেই ভন্মবাঁশিদ্বারা ঢাকিয়া বাথা হইরাছে। আঁশ্চধ্যের 
ব্ষিয় এই,_পরবর্ত্তী লেখক মহাশয়েরাও কিছুমাত্র চিন্তা, কি সম্ভবাসম্তব বিচার 
ন! করিয়াই শ্রীহট্ট দর্পণের বড বড ভুলগুলর নকল কবিয়াছেন। 
শ্ৰীহট্ট দর্পণের ষষ্ট অধ্যারে, সদর শ্রীহাট্টরব "মজুমদার পরিবারের বিবরণ” 
লিখিত হইয়াছে । তাহাতে খৃষ্টাব্দ দ্বারা যে সময় নির্দেশে কর! হইয়াছে, উহ! 





§ মহারাজা! বিজয় মাণিক্যেব ১৫৪৩ শকাব্দার মুদ্রা। 


১০৬ শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 


৯ পা লা, 











লালন লাতাপাপাপলোলাপালাপদা- rr Att I nnn een e+ 


প্রকৃতপক্ষে ভারতের ও বাঙ্গালাব :আদত ইভিহামের বিপরীত, অসস্তবও 
অসঙ্গত | সত্য মিথা! বিচার যথাস্থানে করা যাইবে । এই অধ্যায় লিখিতে গিয়। 
রস্থকার মৌলবি সাহেব তাঁহার নিজ উক্তির দৃঢ়তা স্থাপনের উদ্দেশ্যে বলিরাছেন,_ 
“আমি বহু অনুসন্ধানের পর দিল্লীর সম্রাট দত্ত একটি লিপি পাইয়াছি। এই 
লিপি দৃষ্টে অতি সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বিববণ প্রকটন করিতেছি ।” * এইরূপ হেতু- 
বাদের পর, কাইনগে। বংশেব পূর্বপুরুষ, মোঘল সম্াটেব সময়ে 9 রাজস্ব বিভাগেব 
ভার পাইয়াছিলেন, এবং এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা,_সরওয়ান্র খাঁ বঙ্গাধিপতি 
'ছুছেন সাহার" সাহায্যকারী মন্ত্রী ছিলেন।” $ ইত্যাদি নানা কথার অবতারণা 
করিয়াছেন । মুজ মাদার ফেমিলি পুম্তকের সহিত তাঁহাব এই উক্তির যথেষ্ট 
মতভেদ দেখা যায় । "The Mujmadar family of Sylhet” পুম্ভকেব 
প্রণেতা, খান বাহাছুর মাহাম্মদ বক্ত, মুজ্জ মাদার সাহেব, সবওয়ার খাঁব বংশের 
একজন বিশিষ্ট লোক ১ সুতরাং ইহার কথা বিশ্বাস করিয়া, সরওয়ার খাঁকে 
জৌনপুরের হোসেন শাহের মন্ত্রীসভার সভ্য বলিয়াই অনুসান করিলাম! কিন্ত 
ভৌনপুরের স্থরকি হোসেন শাহের রাজাচাতিব পর যে সরওয়ার খাঁ বজদেশেব 
সুলতান, সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহেরও পসাহাযাকারী মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া- 
ছিলেন, মু, মাদার ফেমিলি প্রণেত। খান বাহাছুর সাহেব এমন কথা বলেন নাই, 
এ বিষয়ের অন্য কোন প্রমাণও নাই । ফন 





* শ্রীহট্র দর্পণ ৬ষ্ অধা]য়--৭০ পৃষ্ঠা । 

% শ্রীযুক্ত মৌলবি হামিদ বক্ত, খাঁ বাহাছুব সাহেব এক্ষ্রী আযাসিষ্টাপ্ট, 
কমিশনার শ্রীহট জিলা উচ্চ শ্রেণীর সন্বংশীয় সুপ্রসিদ্ধ প্রধান জমিদার ; তাহার 
পূর্বপুরুষের প্রতি মোঘল সম্রাটদের সময় রাজন্ব বিভাগের এবং কোন কোন 
ব্যক্তির প্রতি যুদ্ধের ভার স্যন্ত থাকিত, বুটাশ শাসন সময়েও সেইরূপ সম্মান 
রহিয়াছে। শ্রীহট দর্পণ--৭০ পৃষ্ঠা। 

$ হট দর্পণ-__৭*-_৭১ পৃষ্ঠা! | 

# ‘“Burwar Khan, Cabinet Minister to King Hossain 
Shah Surki, whose seat of Government was then at ০৪৭ 
pore which “‘during the 40 years’reign of Sultan Ibrahim 


far eclipsed that of Delhi.” 
The Mujmadear family of Sylhet. P. 1. 


শ্রট্র দর্পণ প্রণেতা মৌলবী সাহেব, শ্্রীহট্রের সেই সময়ের ইতিষকাস ভুলিয়া 
আব একটা গুরুতর ভূল করিয়াছেন,-তিনি ছুলিয়! গিয়াছিলেন যে, বরবক্রের বাম 
তট, যোড়শ (খৃষ্টীয়) শতাব্দীর শেষ ভাগ পধ্যস্ত হিন্দু বাজত্ব ছিল, এই প্রদেশে 
খাজ! উদ্মানের প্রবেশের পূর্বে, (প্রজা ও সৈনিক কর্মচারী ভিন্ন ) কোনও 
মুদলমান রাজা কি বিজেতা প্রবেশ করিতে পারেন লাই । এই বাশের সর্বাপ্রথম 
কান্ুনগো, সরওয়ার খাব পুত্র মীর খ!। মন্ত্রী পিতার বীরত্বের জন্য সম্রাট 
(দিল্লীর ?) পুরস্কার স্বরূপ পুত্র মীর খাঁকেই “সরকাঁব শিলভাট”"এর কানুনগোর 
পদে নিয়োগ করিলেন ।$ সরকার শ্রহট্ট যে সমগ্র পহ্ট লিলা নয়, তাহা 
ধরতিহাসিক মাত্রেই জানেন। গৌড়পতি গোবিন্দ সিংহের পরিত্যক্ত রাজ 
বরবক্র নদের দক্ষিণ তীরবর্তী ভূভাগ (right side of the Barabakre 
1৪7" ) মাত্রই পরবর্তী সময়ে "সরকার সিলহাট” নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা 
সমগ্র জিলাব চতুর্থাংশ মাত্র হইবে । আইন-ই-আকবরী হইতে জানা যায় 
_ সআাট আকবরেব সময়ে, এই সরকারে মাত্র ৮টি মহাল এবং তাভার রাজন্দ,_ 
সেরশাহী ১,৪৭,৫৬৫$ টাকা মাত্র । এ 








8 শ্রীহট্র দর্পণ--৭১ পৃঃ । 

1 গোবিন্দ বলিয়া নাম ছিলেক হাহার। গৌড়দেশে ছিল তাহার জনম 
আস্কার ॥ বাঙ্গাল! মুল্ল'ক মধ্যে হৈলো সেই দেশ। মালদার (মালদহের) নিকটে 
তাহ! জানিবে বিসেস ॥ সেখানে ছিলেক তার ছরদারি তামাম। এজন্তে হইল 
তাঁর গৌড়গোবিন্দ নাম। সাহাজলালগঞ্জে রত্তা নামে এক ওলি । লড়িয়া মুল্লুক 
তার করিলেন থালি॥ মুলক দখল তার করিল জথন। ভাসিয়! সিলটে সেই 
আইল তখন ।”-_তত্তারিখ জলালি_১৪--১৫ পৃষ্টা। 

“এতস্মিম্নে কালে তু গৌড়েশ্বর হুতোবলী | ভ্রাতা সম্তাড়িতোহ্মা ত্য্তিণা- 
সহ পার্ধিবঃ॥ গোবিন্দ সিংহ আখ্যাতো দামোদর সুতেন হি। আয়াতঃ ন পঞ্চ- 
খণ্ডে প্রভাকরঃ সমীপতঃ ॥ দৈবশক্তি বুতো ভূত্বা নির্ম্মমে সুরমা ভটে। শরহে 
নগরং রম্যং ছুর্গং টিরসাবৃত ॥ পরিথা প্রাচীরৈশ্চাপি বেষ্টিতং শ্বর্গং মদৃশং। 
রাজ্যং সংস্থাপয়ামাস সুরুমাবরবক্রয়োঃ । অন্তরং ভূমি ভাগঞ্চ অন্তান্‌ জনপদানপি ॥ 

বৈদিক পুরাবৃত্ভ--৩য় পরিচ্ছেদঃ | 


০ 
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দ্হুট্ের সরওয়ার খাঁর ও তর্দীয় বংশধরগণের ভ্রান্ত ইতিহাঁস, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ ও 
যোড়শ শতাব্দীর শ্রীহট্র সত্য ইতিহাসকে লোকচক্ষুর অন্তবালে রাখিয়াছে ; 
অতএব এই গণ্ট আচ্ছাদন অপস্থত না হইলে, যথার্থ ইতিহাসের রত্বময়ী শীমূর্তি 
দেখা বাইবে না। শ্রীহট্র দর্পণেব, শ্রীহ্‌ট্রের ইতিবৃত্তের ও দি মজুমদার ফেমিলি 
অব সিলেট পুস্তকের বর্ণিত কাহিনী,_-( স্থল বিশেষে সামান্ত পার্থক্য থাকিলেও ) 
মূলে একরূপ । বর্ণিত বিষয় এক প্রকার হইলেও, সেই ₹ংশ-সম্ভৃত খান বাহাদুর 
সাহেবের উক্তিই সমধিক গ্রাহা বলিয়া তর্কস্থলে তাহার বর্ণনাই গৃহীত হইল। 


হাবেলী শ্রীতট্রের মুজ মাদাব বংশ প্রতিষ্ঠাতা সরওয়ার খা, জৌনপুরের হোঁসেন 
শাহ্‌ সুরকিব সমকালের লোক । সেখানেই তাহার চাকরী, বিবাহ, প্রতিপত্তি, 
( সম্ভবতঃ ) সন্তানেরও জন্ম । দ্রৌনপুরের চাকরীৰ পূর্বে, শ্রীহট্রে তাহার বাড়ী 
ঘব ছিল কি নাঃ মুষ্জ মাদার ফেমিলিতে তীাহাব উল্লেখ নাই, বরং না থাকাব 
অভাসই পাওয়া বায।* শ্রীহট্র দর্পণের মতে পূর্বে তাহার নাম হিল সর্ব্বানন্দ, 
হিন্দু, সুপ্রস্দ্ধি নবাব হরকৃষ্ণেব তিনি জ্ঞাতি ছিলেন।ণ" জনপ্রধাদও এই 
উক্তিব অনুকুল ; সুতরাং সরওয়ার খাঁর পূর্ববনিবাস শ্রীমট্রে ছিল,--ইহ| নিশ্চয় । 
যদি এই ্রিলাম্ তাহার বাডী না হইবে, তবে জৌনপুরেব মগ্রী ( Cabinet 
Minister ) হিন্দৃগ্থান ছাড়িয়া, বাঙ্গালা মুলুকের শেষ প্রান্তে, কোহেস্তান 
পশিলহাটে* আদিবেন কেন? এই দেশ সমন্ধে যে তাহাব পূর্বতন অভিজ্ঞতা 





# ‘‘2 In going back, by the traces of recollection and 
record; to the time when one of our encestors first made 
his appearance in this district, I find mention made of him 
in the person of Furwar Khan, 2৮০80008068] family 
of ১৮16০ [হু 

শ*“প্রবাদ আছে যে সরওয়ার খঁ। হিন্দু ছিলেন, তাহাব লাম সর্ববানন্দ, নন্তিনাব, 
বাবুব একবংশীয ; কোন কারণবশতঃ হুছেন সার নিকট গিয়া মুদলমানী ধরব 
অবলম্বন কবেন |." শীহটুদর্পণ'..৭১ পৃষ্ঠা । 


শ্রহটে পাঠান শাসন ১০৯ 


সপস০৯পসটিসিত৯৫ততস্ ৯৯ ৯৮৯৮৯ ১ সপ পাছিত ২০১১ত ১ত১০ ৯০ ১ আসিস পাশা এপপপপপপপপপপপ পপ পপ পপ পপ 


ছিল, তাহাও জান। যাইতেছে $ যিনি হিনুস্থানে চাকরী উপলক্ষে বাস করেন। 
এদেশবাসী না হইলে শ্ৰীহট্ট সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা থাকিবারই ব1 সম্ভাবনা 
কি? গ্রতাপগড় রাজবংশের ইতিহাস লেখক, শেখ আব্দুল নতলিব কোরয়েশী 
সাহেব ও সরওয়ার খাঁকে, হিন্দু, সর্ধানন্দই বলিয়াছেন $ এই লেখক আরও 
বলিয়াছেন বে, সবওযাঁৎ, বিনাযুদ্ধে বাজিরকে বশীভূত কবিয়া তাহার কন্ছ। 
বিবাহ করেন । এই বিবাহের কথা যরি সত্য হয়, তবে ইতিহাস উল্টা ঘায়। 





§ ০0510086102 of 171৭ having reached the Emperor, 
Mohamed Khan wae sent Dy hire with the title of Minis- 
ter to 8sssume control of the District in succession to the 
deceased 0০009] Khan; and Surwar Khan. from his 
knowledge of District, was deput2d not only to quell the 
rebellion, and bring the country, people, and property 
under 8, proper state Of subjection and order but to regu- 
Jate and control them to the best of his judgment and 
discretion oun behalf of his royal master,” 


The Mujmadar family of Sythet P. 2. 

£ প্বাঁজিদ স্বাধীনতা ঘোষণা কবিয়া দিলীব 'অধীনতাপাশ ছিন্ন করতঃ স্বয়ং 
সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন। | 

এই ঘটনায় দিল্লীপতি কুপিত তইয়| বিত্রোহী সুলতান বাঁজিদকে বশীভূত 
করিবার বাসদাষ সরওরার খাকে ( রণ করেন. সরয়ার খা তখন দিল্লীতে অবস্থান 
করিতেছিলেন। এখানে বলিয়া রাখা অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন! যে, এই সরওয়ার 
খাই শ্রীহট্রের বিখ্যাত মজুমদার পবিবারের আদি পুকষ। পূর্বে ইনি হিন্দু 
ছিলেন। তাহার নাম ছিল সর্ব্বানন্দ । 

খা সাহেব এখানে আসিয়া বিনা যুদ্ধে বাছিদকে বশীভূত করেন এবং বাজিদের 
কস্তাকে বিবাহ কবিয়| কিছুদিন অবস্থানের পব বাজিদকে সঙ্গে লইয়া দিল্লীতে 
প্রত্যাবর্তন করেন। -.. 

তথায় দিল্লীব সম্রাট কর্তৃক বাজিদের সুলতান উপাধি রহিত হয়। এবং 
সমাট সরকারে নির্দিষ্ট করদানের প্রতিশ্রুতি দিয়' মুক্তিলাভ করতঃ ম্বরাজ্যে 
প্রত্যাগমন করেন» _-আলইস্লাহ হর্থ বব--১১শ সংখা--২৯৭ পৃষ্ঠা 


অপপাপিপাতাশাবাশাপাপাপািলপাপাশানলপাপীপিশপপিসিপানিশ ৯ ও পালাপপাপপাপি লভ লাপাপাপাপপাগালাকসালললো 


১১০ শ্রীহট্র সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্িকা 


ত ২ পক্পাস্িস্পীল পাপপাপাপাপাপিতাপাপাপাপপপাপাপাপ 


কারণ, ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দের যুবক সরওয়ার খা! ১৪৯* খৃষ্টাবদের জিপুরেস্বর ২য় প্রতাপ 
মাণিক্যেব দৌহিত্রী ()কে কত বংসর বয্সে বিবাহ করিলেন? সরওয়ার খাঁ, 
প্রতাপ মাণিক্যের পিতা ধৰ্ম্ম মাণিক্যের সমকালের লোক, অতএব এই বাজি 
তনয়া, খাঁ সাহেবেব প্রপৌত্রীর বয়সীই ছিলেন, মনে তষ। 

সরওয়ার খাঁর জাতিকুল বিচাব করা অনাধশ্যক ; তিনি -ইরাণ, তুরাণ, 
কি জারব হইতে আগত হইলেও আমাদের ক্ষতি নাই । কিন্তু তিনি কোন 
সময়ের লোক, অতি সাবধানে তাহা স্থির করিতে হইবে । এই বিখ্যাত ব্যক্তি 
হইতেই হাবেশল শ্রীহট্রের সুপ্রসিদ্ধ মুজ্মাদাব পরিবারের ইতিহাস আরম্ভ 
হইয়াছে । শ্রহট্রের ইতিবৃত্তে এবং মুজ্মাদার ফেমিলি পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে 
-যে, ইনি 'জৌনপুবেব হোসেন শাহের “কেবিনেট মিনিষ্টার” ছিলেন।* শ্রীহট 
দর্পণে ইহাকে বঙ্গাধিপতি “হুছেন সাহার” সাহায্যকারী মন্ত্রী বলা হইয়াছে 
এই বংশের লেখক, খাঁন বাহাদুর মাহাম্মপ বক্ত মুজমাদার সাহেবেব উক্তিকে 
গুরু মনে করিয়াই সরওয়ার খাকে জৌনপুরের হোদেন শাহ স্ুবকির মন্ত্রী মনে 
করিলাম। এই হোসেন শাহের বাজাচুযাতির পর, সরওয়ার খা কোথায় গেলেন, 
সে সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব। কিন্তু স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও পরবর্তী ঘটনার 
বর্ণনার বুঝা যায়, জৌনপুর ত্যাগের পর ইনি দিলীতেই গিম়াছিলেন। ইনি 
সুদূর দিল্লী হইতে কেন শ্রীহট্রে আসিলেন, সেই সম্বন্ধে এই বংশের ইতিবৃত্তে 
কথিত হইয়াছে যে, "' শ্রীহট্রের শাসনকর্তা গৌহর খা আনশ্বাৰি অকস্মাৎ 





® The 7403101909৮ Family. Sylhet —P. 1. 
$ এহ দর্পন --৭১ পৃষ্ঠা। 


4 Goubur Khan Answari, who in the reign of that king 
held office with the title of “Canongoue’’ ( Minister )in the 
place of minister Rukan Khan and heid absolute power 
over Sylhet, suddenly 019৫ 3 and Boezeed,.a practically 
independent chief of Purtabgarh, instigated by his agents 
Subid Ram and Ram Dass, who had embezzled certain 
revenues of the state, at once declared himself in open 
rebellion, seized Purtabgarh and Sylhet. and assumed the 


শ্রীহট্রে পাঠান শাসন ১১১ 


nnn 





শাপাপাপাশপাস্প পাশাপাশি পিপিপি এাপাপািশিলা 


পরলোক গমন করার, সুবিদ রাম ও রামদাস তহবিল তছরূপ করতঃ 'প্রতাপগড়ের 
হুলতান বাজিদের সঙ্গে মিলিত হন; বাজি প্রকাশ বিদ্রোহে “সুলতান” 
উপাধি ধারণ পূর্বক প্রতাপগড় এবং শ্রীহ্ট অধিকার করেন। এই সংবাদ 
জানিয়া সমাট (দু00970:) মহম্মদ খাকে শাসনকর্তা এবং সরওয়ার খাকে 
তাহার সহকারী রূপে শ্রীহটে পাঠাইলেন। 

সরওয়ার খঁ ১৪৬৪ খৃষ্টাবে €) শ্রীহষ্টে আসিয়' কয়েকটা ভীষণ যুদ্ধের পর 
শত্মগণকে পরাজিত করিলেন। গুতাপগভের বাজিদ, ইটা পরগ্রণাঁর জমিদার 
শ্রীশিকদার ও কানিহাটী পরগণার জমিদার ইসলাম ( আস্ল:ম) রায়কে ঝষ্টে 
ধৃত করিলেন। সরওয়ার খাঁ সম্রাটের নিকট ফিরিয়া গেলে পর, সম্রাট তাহার 
(সরওয়ার গানের ) পুত্র মীর খাঁকে মহন্মদ খাঁর সর্বক্ষমতার সহিত শ্রহৈটট 
জিলার কার্যে নিয়োগ করিলেন ।& 


যে দি্টীর সম্রাট সরওয়ার খাঁকে পাঠাইলেন, এবং তাহার পুত্রকে মহম্মদ 
খাঁর সমন্ত মতা দিয়া নিয়োগ করিলেন, সেই সম্রাটের নাম কোনও পুস্তকেই 





title of “Sultan”, lIntimetion of 9019 having reached 
the Emperor, Mohamed Khan was sent by him with the 
title of Minister to assume control of the District in suc- 
cession to the deceased Gouhur Khan ; and Surwar Khan 
from his knowledge of this District was deputed. 

The Mujmadar family of Sylhet. P.1—2. 


* “Surwar khan arrived in 1464 A.D. and after some 
fierce engagements the enemy was worsted. Boaszeed of 
Purtabgarh ; Sreshekdar, Zemindar of Pergurnnah 18৮, 
Islam Rai, Zemindar of Kanihatti were with difficulty 
captured.” | 


Surwar Kban returned to the Emperor, who rewaidsed 
him for his successful zeal- end fidelity by appointing 1015 
(Surwatr khan’s) son Meer Khan, to the full powers of 
Mohamed khan over the District of Sylhet. 

The Mujmadar family of Sylhet. P23, 





১১২ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য- পরিষৎ-পত্রিকা 


পাপপাশাপাসিাপানালাপাা্পা্পাপাশা পাপাপালাপাা পাশাপাশি, তক পাপী সি পাস পিট সপ পাপ শা সিসি 


লিখিত হয় নাই। এই বংশের বিবরণ লেখকেরা সকলেই একই বাক্যে 
বলিয়াছেন যে, ১৪৬৪ খৃষ্টাব্দে সরওয়ার খা শ্রুহটে মহম্মদ খার সঙ্গে আসিয়া 
প্রতাপগড়ের বাজিদকে, ইটার জমিদার শ্রসিকদারকে, এবং কানিহাটার আস্লাম 
রায়কে পরাজিত করেন। এখন সুক্মম বিচার করিয়। দেখা যাক্‌_-তাহাদের এই 
উক্তি সতাঃ কিনা? 

লোদিবংশের প্রথম সম্রাট বেহলোল, ১৪৫০ খৃষ্টাব্ হইতে ১৪৮৮ খুষ্টাব 
পধাস্ত ৩৯ বৎসর দিল্লীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন । কিন্ত তাহাব সাম্রাজ্যের পূর্বসীমা 
কোনও দিনই গঙ্গা! ও বারাণদী অতিক্রম করে নাই ।% তথন বঙ্গদেশের স্বাধীন 
রাজা বরবকৃশাহ বেন নাশির উদ্দিন মহম্মদ শাহ গৌড়েব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
থাকিয়া হস পথ্যন্ত শীসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিপেন; ছুইখানা শিলালিপি 
হইতে তাহ! প্রমাণিত হইতেছে নিম্নোক্ত শিলালিপি থানা হ্জবন্ত শীহজলালের 





৬ “বিলোল উনচট্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার শৌধ্যে সাআাজ্োর 
সীমা পুনব্বার অনেক বিস্তৃত হয়। কিন্তু তখনও গঙ্গা ও বারাণসীর পূর্বাঞ্চল 
দিল্লী সাম্রাজ্যে পুনর্ধোজিত হইল ন11” 

ভারতবধের ইতিহাস --প্রথম ভাগ, ৮২-৮৩ পৃঃ । তারিণী চরণ । 

"্ভাহার ( হ্হেলুলের ) মৃত্যুর পূর্বেই দিল্লীর সা্রান্্য হিমালয় হইতে যমুনা 

পর্যন্ত ও বারাণসী হইতে পাঁথাব পর্যাস্ত বিস্তৃত হইয়াছিল 1 
ভারতবর্ষের ইতিহাস, রমেশচন্ত্র দত্ত কৃত--১২৫ পৃষ্ঠা! 


f Abu Muzafar Yusoof Shah, son of 38709151085, the 
king. son of Mahmud shah, the king, may God perpetuate 
his rule and Kingdom! And the builder is the great and 
exalted Majlis, the Wazir ( Dastur ), who excelis himself 
in good deeds and pious acts the Majlis-i-Ata—may God 
preserve him against the evils end... ৮ শিলালিপির অবশিষ্ট অংশ, 
ফুলার সাহেবের আদেশে ও গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে, প্রাচীর গাত্র হইতে সম্প্রতি বাহির 

করা হইয়াছে । তাহাতে এই প্রমাণ হয় যে, ৮৭৫ হিং অব্দে ১৪৭ৰৃষ্টাব্দে যুহুফ সা 
যখন জীবের নবাব ছিলেন তখন তাহার আদেশে এই মন্দির নির্মিত হইয়াছিল।” 

| _ শাহজলাল--রজ্নীরঞ্জন দেব বি, এ কৃত | 


শ্রীহট্ে পাঠান শাসন ১১৩ 
দরগার প্রাচীরগাত্রে সংলগ্ন ছিল। এই শিলালিপি খানা আমাদের প্রথম এবং 
"খোজাব মসজিদের” শিলালিপি খান! দ্বিতীয় এই উভয় শিলালিপিতে 
তংপুত্র সুলতান ইউস্থফ. শাহ, তৎপুত্র সুলতান সমস্উদ্দীন আল 
মু্ধাকফর শাহের নাম পাওয়া গেল। এই বংশীয় রাজগণ১ ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দ 
হইতে ১৮৭ খৃষ্টাব্দ পধ্যস্ত বাজালায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। এই সময়ে 
জৌনপুরের হোসেন শাহ স্থুরকি রাজা এবং সরওয়ার খা তাহাব মন্ত্রী সভার 
সভ্য ছিলেন। সুরকি হোসেন শাহ, দিল্ীশ্বর সেকেন্দর লোদি কর্তৃক বাজ্যচ্যত 
হইয়া বেশ্বর, সৈয়দ আলা উদ্দীন হোসেন শাহের আশ্রয় গ্রহণপূর্বক অবশিষ্ট 
জীবনকাল গৌড়েই অতিবাহিত করেন। সৈয়দ হোসেন শাহ ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে 
( মতান্তরে **-১৪৯৯ খৃঃ) গৌড়ে রাজা! হইরা সমগ্র বাজালায় শাসনদণ্ড পরিচালন 
করেন। 

উপবে যে সকল প্রমাণ প্রদর্শিত হইল, তাঁচা ব্যতীত "খোজার মসজিদ” এর 
শিলালেখ্য হইতে ও ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্ান্তশ্রীহটরে ইউস্থফ শাহী বংশের শাসনাধিকার 
প্রমাণিত করিতেছে । এই সকল অথগুনীক্ষ প্রমাণে ষধন প্রতিপন্ন হইল যে, 
খৃষ্ঠীয় পঞ্চদশ, কি যোড়শ শতাব্দীতে শীহট্রে দিললীশ্বরগণের অধিকার ছিলনা ; তখন 
সবওযাঁর থানের এই দেশে সদৈন্তে অভিযান বৃত্তান্ত নত্য কিনা, পাঠকগণ' বিচার 








" This mosque was built in the roign of Sultan Shams- 
ud-din-al-Muzaffar; the son of Sultan Yusuf Shah; the son 
of Sultan Barbak Shah, the son of Sulten Mahmud Shah— 
May God perpetuate his reign. 


The builder of this mosque is the high minister (or —noble 
man ) Majlis Alam, the son of Musa, the son of Hazi Amir, 
the mercy of God be on them. 1 year one and 9106 hun. ' 
dred eighty 881 Hijrs (1476 ) A.D. 


যঙ্ের শেষবীর--পরিশিষ্ট ১৪০ পৃঃ। মৌ: মোঃ আবা,স্‌ সত্তার কৃত। 


॥ তম ২৮৬০ ৬৮০১ লপপাপালাপাপাসপাপাপপাপদপাসপাপাপা্লাপাপাপাপিপাপপাপাপ্পালালীলালীনপাপ- 


১১৪ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক! 








পাপী 


করুন । আরও একটা বিশিষ্ট হেতুতে এই অভিযানে সরওয়ার খাঁর, ইটা ও 
কানিহাঠি জযের বিবরণ সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্ত হইতেছে । সেই হেতু,_বরাকের 
বামতীরে (left bank ০6 7878৮ ) মুসলমান রাজাদের অনধিকার । মুসলমান- 
গণের শ্রীহট্র প্রবেশের পূর্ববর্তী স্বরণাতীত কাল হইতেই বরাকের বামভাগে ত্রৈপুর 
নরপতিগণের পূরুধানুক্রমিক অধিকার ছিল। ওর সময়ে, ব্রহ্মরাজ্যের মগসন্তৈ 
বিগরী, ও সুবর্ণ গ্রামের মুসলমান বাজধানী লুষ্টনকারী, * প্রবল-প্রতাঁপ ধর্ম্মমানিক্য, 
ত্রিপুরার রাজাসন অলঙ্কৃত করিতেছিলেন। এমন সময়ে অন্তায়রূপে সরওয়ার খাঁ 
তাহার রাজো প্রবেশ পূর্বক, তাহার প্রজার ধনপ্রাণ হরণ কবিলেন আর ধর্ম্ম-প্রাপ 
ধর্ম্মমাণিক্য এই অঙ্তায় অত্যাচার দেখিয়াও চুপ করিয়া বুহিলেন)_ইহা। বিশ্বাস- 
ঘোগা কথা নয়। যিনি আরাকানের আশ্রিত রাঁজার জন্য ব্রহ্গরাজর মত প্রবল 
শক্তব সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। তিনি কি নিল্প রাজ্য রক্ষায় উদাসীন ছিলেন? 


সরওষার খার সমযে কি তাহার পূর্বে বা পরে, ইটায় প্গ্রশিকদ্ার” নামে 
কোনও জমিদাব থাকার প্রমাণাভাব। খুষ্টায অষ্টম শতাব্দী হইতেই ইট! রাজ্য ব্রাহ্মণ 
বংশীষ বাজাদের পূর্বপুরুষগণের সম্পত্তি। এই বংশ ভিন্ন, পাঠান রাজত্বের 
শেষ পর্যান্ত ইটায় অন্য কোনও জমিদার ছিলেন না । এই বংশে "শ্রীশিকন্ার” 
নাঁম কেহ ছিলেন না, রাজা! সুবিদ নাঁরায়ণের উদ্ধতন চতুর্থ পুরুষ,_এক শ্রীকৃষ্ণ 
ছিলেন ; ইনি কেবল “শর” নহেন “শ্রীকঞ্চ' । কিন্তু খাজ! উস্মান আদিবার 
পুর্বে, কখনও কোনও মুসলমান এরাজ্য আক্রমন করিয়াছিলেন, এমন জনশ্রুতি বা 
ইতিহাস নাই । এই শ্রীকুফ্ের পুতরই রাজনগর রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রসিদ্ধ বীর 
শুভরাজ খান। ভট্ট কবিতা আছে স্ীকষ্ণের পুত্র শুভরাজ থান। 
যাহার প্রতিষ্ঠা হইল গৌড-বিস্যামান ॥* 


গৌডের সৈয়দ হোসেন শাহের সঙ্গে তাহার যে সম্পর্ক ছিল, খা উপাধি 
তাহার প্রমাণ । 


ল্রওয়াব খাঁর পুত্র মীর খা, সম্রাট হইতে শাসন কর্তা মহম্মদ খাঁর সমস্ত 
ক্ষমতার সহিত কামুনগোগিরির সনদ পাইয়া, শান্তিতে রাজত্ব করিয়াছিলেন 








_ 


ক রাজমাল| ২য় ভাগ ওয় অধ্যায় ৪১ পৃষ্ঠা। 


প্রীহটে, পাঠান শাসন ১১৫, ৩. 


Annan nanan nae 
পিপাসা 





সা me 


(2518:90) বলিয়া কথিত হইয়াছে ।* অস্তিম জীবন পর্ষান্ত মীর খা এই কাধে 
ছিলেন; তৎপর তাহার জ্যেষটপুত্র ইউসুফ খাঁ ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে কামুনগে| হুন | 
ইহা যে ইতিহাস নয়, কম্পিত কথা আমাদের প্রথম শিলালিপি হইতে (দরগার 
লিপি ) তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। মীর খাঁর তথাকথিত আধিপত্য প্রাপ্তির 
ষ্ঠ বর্ষে (১৪৭০ খুঃ ) সুলতান বরবক্‌ শাহের পুত্র, শাহজাদা ইউসুফ শাহকেই 
শ্হটের “নবাব” দেখা যায় । অতএব ইহা শ্বীকার্য, সেই সময়ে শ্রীহট্ে 
কোনও সম্রাটের অধিকার ছিলনা, ইলিয়াস্‌ শাহী বংশের বজেশ্বরগণই তখন 
শ্রীহটের অধিপতি । এইজন্য স্বয়ং রাজপুত্র ইউস্থক শাহ ই এখানে "্নবাব”। 
আমাদের ২য় শিলালিপি হইতেও প্রমাণ পাওয়া গেল যে, ১৪৭৬ ধৃষ্টাবেও 
্রীহট্রে ইলিয়াস শাহী বংণীয়গণই রাজা ছিলেন। 


এখন মীর খাঁর পু: লোদি খাঁব কাধ বিচার করা হউক। লোদি খাঁর 
পূর্বের ইউসুফ খাঁ, পিতৃকাধ্যে নিযুক্ত হইয়া, ১৫২৫ খৃঃ--১৫৪৮ খৃঃ পধ্যন্ত 
কানুনগোর কাজ করিয়াছেন। ইহাব সময়ে বঙ্গের রাজা নসরৎ শাহবেন আলা- 
উদ্দীন হোসেন শাহ। আর দিল্লীতে লোদি বংশীয় ইব্রাহিমের পতনের পর 
মোধল বংশীয় বাবর শাহের রাজত্ব । শ্রীহষ্ট দর্পণের মতে) -১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে 
লোদি খা, সর্ট সের শাহ হইতে কাহ্ছনগো গিরির সন প্রাপ্ত হইয়া, এই 
কার্ধয ব্যতীত রাজদ্রোহী খাজা উসমান (ক) প্রভৃতিকে দমন করেন। এই খাজ। 








ক Surwar Khan returned to the Emperor, who rewarded 
him for his successful zeal and fidelity by appointing his 
( Surwar Kban’s ) son, Meer Khan, to the full powers of 
Mohammed Khen over the District of Sylhet. He reigned 
his life-time in peace and was succeeded by his son Yusoof 
Khan to the office of ‘Canongoe’. 


The Mujmadar Family of Sylhet. P. 2, 
$মির খার পর তাহার জোষ্ঠ পুত্র, ইছফ খা! ১৫২৫ ধৃষ্টাব্মে কাহনগো 
হন।* শ্ৰীহট্ট দর্পপ_৭২ পৃঃ । 
(ক)"উপত্লোক্ত খাজা উছমান পং ইটার রাজা স্ৃবিদনারায়ণের পুত্রগণ জামাল 
খা, কামাল খা, হাজি খা, ইছা খাকে জাতি ভ্রংশ করিয়া মুসলমান করে ।* 
j জীহট দ্পন--৭২ পৃঃ। 


955৬ শ্রীহট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 





পাশাপাশি পপ ৮ 


উসমানই বে রাজা সুবিদনারায়ণের রাজ্যোপহারী, গ্রন্থকার সে পরিচয় দিয়াছিলেন। 
কিন্তু তখন (১৫৪৮ খৃঃ) যে সেই খাজা উদ্মানের অস্তিত্বই ছিল না, শ্রদ্ধেয় 
মৌলবী সাহেব তাহা চিন্তা করেন নাই | বাহার-ই-স্তানে গায়েরী মতে খাজা 
উস্মানের জন্ম,_৯৮০ হিঃ (১৫৭২ খৃঃ)।” মথজান-ই-আফঘানী মতে--৯৮৭ হিঃ 
(১৫৭৯ খৃঃ)। বদি ১৫৭২ খৃষ্টাব্দ সালে খালা উসমানের জন্ম হইয়াছে ধরা যায়, 
তবে দেখা যায় যে, সম্রাট শের শাহের মৃত্যুর ২৭ বৎসর পরে খাজা উসমানের 
জন্ম হইয়াছিল। 

য়ার্টেব মতে,-৯৪৭ হিঃ (১৫৪০ খৃঃ) লালের ১০ই মহরম * কনৌজের 
নিকটে বে ভীষণ যুদ্ধ হয়, তাহাতে সম্রাট হুমাযুন রাজ্যচ্যুত ও বিতাড়িত হুন; 
এবং ফরিদ উদ্দীন সের শাহ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। সম্রাট সের 
শাহের রাক্তত্বকাল/_রিয়াজ-উস্-দালাতিন বলেন, (১৫৪০ থৃঃ--১৫৪৫ খৃঃ) 
“৫ বৎসর ২মস। ইয়ার্টেব মতে 3 ১৫৪*--১৫৪৫ খৃঃ পর্য্যন্ত € বৎসর ২ মাস 
২ দিন মাত্র। সম্রাট সের শাহের মৃত্যুর সন তারিখ সম্বন্ধে গ্রতিহাসিকগণ 
মধ্যে মতদ্বৈধ নাই, ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে যে সের শাহ মার! গিথাছেন, তাহ! সর্ববাঁদী 





* “They { Shere and Humesyun \ mot in the vicinity of 
Canongoe where; on the 10 th. of the month Mubarrem, 
947 the Empire of Hindoostan wes again transferred from 
the Moghel3 to the Afghans; by the totel defeat of the 
unfortunate Humayun.” | 

History of Bengal, P. 161. (Stewart ) 

$ “The prudent measures established by this monarch 
kept Bengal in & state of tranquility and happiness during 
the remainder of his life, which was terminated by explo- ’ 
sion of 8 shell, as he was beseiging the rort of Callinger 
{n Bundelcand, on the 12th on the month of Pubby-al- 
Ayul; A. HE. 952. He spent fifteen years in a military 
life before he mounted the throne; and he sat upon the 
Inusneed five years &s Emperor of 17170003650 History of 
Bengal P. 163 ( Stewart }. 


শ্রীহটে পাঠান শাসন ১১৭ 


বাপি প্লাাপাপিসসি পাপাাপানাপাপাপাপাপাপাাপািন্পিপাত পাপা 


সম্মত। অতএব লোদি খাঁর, "১৫৪৮ ধৃষ্টাবে” সের শাহ হইতে সনদ পাওয়ার 
উক্তি নিশ্চয় ভুল । ইহা ভাবিয়াই বোধ হয় খান বাহাদুর সাহেব লোদি খাঁর 
সনদের তারিখ ৭১৫৪* খৃঃ” করিয়াছেন $ রিন্ব “সের শাহের রাজত্বকালে 
লোদি খাঁ, থালা উস্মানকে দমন, কারারুত্ব বা বধ করিয়াছেন, "এই উক্তি 
সকলের মুখেই সমান। এতবড় এতিহাসিক থে ততনিধি মহাশর তিনিও লো 
খাঁর এই বীরত্ব কাহিনী, যথাশক্তি বর্ণনা করিতে ভুলেন নাই । সের শাহের 
মৃত্যুর ২৭ বৎসর পরে যে খাজ উদ্মানের জম্ম, দেই খাদ্গা উস্মানকে শের 
শাহের রা্ত্বকালে বধ করার গল্প যে অসম্ভব এবং অলীক, পাঠকগণ তাহ! 
দেখিতেছেন.। থান বাহাদুর সাহেব ১৫৪০ খৃষ্টাবের লোদি খাকে ১৬০৬ 
সালের ( সের আফঘানের হন্যে মৃত) কুতুবউদ্দিনের সঙ্গে ব্দদেশে আনিলেন 
দেখিয়া বিশেষ বিস্মিত হইলাম। বাঙ্গালার নায়েব নাজিম ইসলাম খাঁ, মুদ্দী 
কামাল ও সফাত খা ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে এবং তৎপরে বঙ্গদেশে আসেন; যে লোদি 
থা ১৫৯* খৃঃ মরিয়া গেলেন, তিনি, কৃতুবউদ্দিনের, বা ইসলান খার সঙ্গে, 
১৬০৮ খৃষ্টাব্দে আসিলেন কিরূপে ?$ 

খাজা উদ্যান, লোি খা কর্তৃক হত হন নাই,:"শেখ আল জলিল” নামক 








$ Lodi Khan (brother of Yusooft Khan). He killed and 
imprisoned respectively, Khajab Usman and other rebels 
and received the title of “Khan’’ (Governor) in the reign 
of Sher Shah. 1540 A. D” t 

The Mujmadar family of Sylhet. P. 5. 

§ “7. Lodi Khan was then sent in company with Kotoob- 
uddin, Nazim of all Bengal, to SyJhet. The latter .was 
killed in the civil war with Sher Afghan, whereupon Lodi 
\ Khan returned to the Emperor who conferred on him tne 
title of "Khan” (Governor), granted him the full powers of 
his father by a fireman of Cannongoeship and ordered him 
to proceed with Islam Khan Chistis Nagim of Bengal, 
Shofat Khan and Munshi Kamal in war.” - 

The Mujmeadar family of Sylhet B.13. 


১১৮ শ্রীহট্র সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


AM পদাপপিপািপাপিনিপ্পিপাীতাপাপাপাপাপাপ্পাীপাপপাবাপাপীপপাশশিপপাপশাশাশাপাপাপাপপীপানপাাশাপপাপাপাপিপাপিপাতিপাশাশালাপপাপািশিাপাসএ পাপা 





একজন অশ্বারোহী মোঘল সেনার নিক্ষিপ্ত তীর চক্ষুতে বিদ্ধ হওয়ায় মারা যান। { 
সেই যুদ্ধে, -রিয়াজ-উস্-সালাতিন মতে ৮ জন, একবাল নামা-এ-জাহাঙ্গীরীর মতে 
ও ৮ জন, তুদ্দাক-এ-জাহাদীরী মতে ১০ জন, এবং বাহার-ই-স্তানে গায়েবী মতে 
£২ জন সেনাপতি ছিলেন। ইহাদের মধ্যে লোদি খাঁর নাম নাই। বরং 
কানিহাটীর নাঁশির উদ্দীন ছিলেন, এমন প্রমাণ আছে। পুনরায় বলা অনাবস্তুক 
১৫৯০ খৃষ্টাব্দে যে লোদি খার মৃত্যু হইয়াছে, তিনি কথনও ১৬১২ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে 
স্থলদেহে উপস্থিত থাকিতে পারেন না । ১৪৬৫ খৃঃ হইতে ১৭৯৩ খৃঃ পধ্যস্ত এই 
পারিবারে কানুনগো-গিরি চাকরী *_ ইহার মধ্যে ১৪৮৭ খৃঃ পর্ধযস্ত ইলিয়াস শাহী 
বংশীয় রাজাদের অধিকার । ১৪৮৭ খৃঃ--১৪৯৪ খৃঃ পধ্যন্ত ৭ বৎসর হাবসি 
রাজাদের, এবং তৎপর,_-ন্থলতান ( সৈয়দ ) আলা-উদ্ুল্য। ওযাদ্দিন আবু- 
মুজাফ ফর হোসেন শাহেব, ও তন্কংশীয়গণের শাসনকাল। অপর, ১৫৫ খৃঃ 
(৯১১ হিঃ) একখানা শিলালেখ ছারা প্রমাণিত হইতেছে যে, এসময়ও হটে 
সৈইদ আলা উদ্দীন হোসেন শাহের অধিকাঁব ছিল। $ ইহা ততীয় শিলালিপি । 


লোদি খা যদি সত্যই ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে কাল গ্রস্ত হইঘা থাকেন, তৰে সম্রাট 
আকবরের রাজত্কালে,__তীহার ৩৪ জলুসে লোদি খাঁর মৃত্যু হইয়াছে। উহার 
চাকবী জীবন, _শ্রীহট্ট দর্পন মতে (১৫৯০ খৃঃ-_১৫৪৮ খুঃ)- ৪২ বৎসর । 
কিন্ত থান বাঁহাছুর সাহেবের মতে, সের শাহের সময়,-( ১৫৪০ খৃঃ) হইতে, 
মৃত্যুকান--€ ১৫৯* খৃঃ ) পৰ্য্যন্ত ৫* বসব । লোদি খাঁব- পূর্বে তাহার ভ্রাতা 
ইউসুফ খা (--১৫৪০-১৫২৫ খৃঃ) ১৫ বৎসর চাকরী কবিয়াছেন। তৎপূর্বের 


£ বঙ্গের শেষবীর,--৫০৭৩ পৃঃ। 
$0 “It was built during the resign of Sultan Alauddu- 
ny& Waddin Abu Muzaffar Hussain Shab: the King, by the 
great Khan, the exalted Khagan, Khalic Khan, keeper of the 
Wword-robe outside the palace, Commander 800. Wazir of the 
District Mu’azzamabad. In the year 911 (A.D.1505)” 
শাহজলাল--রজনী বাবু। 


সৈয়দহোলেন শাহের পর তাহার পুত্রগণ, ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গে স্বাধীনভাবে 
য়ান্দত্ব করেন। ইহার পর শূববংশীয় ফরিদ উদ্দীন সেব শাহ বার্জালা অধিকার 
করেন | চারি বৎসব পরে, ২৫৪০ খৃঃ তিনি দিল্লীর সম্রাট হন । 


শ্রীহটে পাঠান শাসন ১১৯ 


we এ AAAs Ae নিশি পিন NAR পপর পলাশ শাীপিপাশাশিপাাপাপীনাপাপাপাতাি ত এ পাশাপাশি ও লালী ৯ 


তাহাদের পিতা মীব খঁঃ_(১৫ ২২--১৪৬৫ খৃঃ) -৬১ খ্বসব চাকরী করিয়াছেন। 
অতএব এই তিন জনের চাকবী ১২৬ বৎসর । লোদি খাঁর নৃত্যুকাল, ১৫৯+ খৃঃ 
হইতে ১২৩ বৎসর বাদ দিলে, চাকরীর আরম্ত কাম ১৪৩১ খৃষ্টাব্দের পরব্থসর 
১৪৬৫ খৃষ্টাবেই দাডায়। কিন্ত ইহা যে সম্ভবপর নয়, তাহা উপরে প্রমাণিত 
হইয়াছে। 


যদি ও প্রথম পক্ষের প্রমাণ দ্বার! দ্বিতীয় (মুজ মাদার) পক্ষের উক্তি খণ্ডিত 
হইল বটে, কিন্ত ইহাতে এই রাজসম্মাানিত,__দেশগরান্ত বংশের গৌরবের কিছুমাত্র 
হানি হইতেছে না। এক সময়ে যে তাহার! সরকার শ্রীহট্রের অন্তর্গত স্থানের 
কানুনগো ছিলেন, আমি তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি । আরও বিশ্বাস করি যে, 
দাযুদ খার মৃত্যুব * পর,--যথন সমগ্র ব্গ-বিহার-উড়িয্য। দিলী-সাতাজ্যে মিলিত 
হইল, তখন পাঠান রাজগণের কর্মচারী কাচুনগোগণ অবস্তই দিল্লীশ্বর আকবর 
শাহের বশ্যতা স্বীকার কবিয়া, নিজের চাকরী বজায় রাখিয়া থাকিবেন। ১৫৭৫ 
ধৃষ্টাবে ব্দেশের অন্থান্ত অংশের মত শ্রীহট্র ও মোঘল সাত্রাজ্যতৃক্ত হইয়া, 
“সরকার শিলহাট* নামে ক্ষুদ্র এক স্বতন্ত্র তহশীলে পরিণত হইয়াছে । তখনও 
বরাকেব বামভাগ (Left bank of Barak or Barabakra river) হিন্দু 
স্বাধীনবাজা, সেখানে রাজা ভান্ুনারাষণ, এবং তাহার পর, তৎপুত্র সৃবিদনারায়ণ, 
ত্রিপুরেশ্বরগণের সহায়ে নিরুপদ্রবে স্বাধীনতা রক্ষা কবিতেছিলেন। ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দ 
পধ্যন্ত--( খাজা উদ্মানের আগমন কাল পর্যন্ত ) এই স্বাধীন রাজ্য অব্যাহত 
ছিল ।ণ 





# “When. Daood Khan was brought before the Moghal 
governor, he was upbraided with his perfidy to the Emperor, 
and having little to say in his defence, he was condemned 
as 8 rebel, and his head sent by an express messenger to 
Agra. This event occured in the year 984, being the 
20th year of the reign of the Emveror Akbar.” 

History of Bengal, P. 186. Stewart. 


বশ Report in Surveys by Lisn-te-nent Thomas fisher, 
1821-27. P. 29, 


১২০ শ্রীহট সাহিত্য-পরিষং-পঞ্জিকা 

পূর্বাপর আলোচনা! করিলে বুঝ! যায়,--ভৌনপুরের সুরকি হোসেন শাঞ্েব 
রাজাচ্যুতিব পর, তিনি বলেশ্বর সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহের আশ্রষে 
থাকিয়া, যখন শান্তিতে গোঁড়ে বাস কবিতেছিলেন, তথন তাহার প্রিয় অমাত্া 
(Cabinet Minister) সবওয়ার খাঁ, ও নিজেব পুত্রেব নামে, পাঠানাধিকৃত 
শ্রীহট্টের--( পরবর্তী কালের সরকার শিলহাটের ) কামুনগে! গিরির একখানা সনদ 
দৈয়দ আলাউদ্দিন ভোসেন শাহ হইতে লইঘাছিলেন। নৈয়দ হোসেন শাহ 
ত্রিপুবা বিজয় করিতে গিয়া ১৫০১ খৃষ্টাব্দে বার বার যেরূপ পরাজিত হইয়াছিলেন, 
রাঁজমালায় তাহা বর্ণিত ভইয়াছে।* এমন সময়ে, বিনা রক্তপাতে,*-.( মাত্র 
একখান] সনদ দিয়া) শ্রীহট্টের একাংশে অধিকার পাইতে হোসেন শাহের 
আপত্তি না হইয়া আনন্দ হইবারই কথা । ইহাই মুন মাদার পরিবারের কানুনগো- 
গিরিব বনিয়াদ বলিয়া যুক্তিতে প্রতীত হয । ব্রিপুবেশ্বর ধন্ত মানিক্য ( হোসেন 
শাহ বিজয়ী ), ও প্রতাবগড়ের বায়জিদ ঠিক এই সময়েই বর্তমান ছিলেন। 

হোমেন শাহের রাজত্বের পূর্বে, এবং ইলিয়াস শাহী বংশের পরে+_১৪৮৭-. 
১৪৯৪ খৃঃ পর্যন্ত সাত বৎসর হাব্‌সি ক্রীতদাসগণ গৌড়ে রাজত্ব করে। ১৪৯৪ 
খৃষ্টাব্দে শেষ হাব সি বংশীয় রাজ! মুজাফ ফব শাহ, যুদ্ধে পারিষদগণের হস্তে নিহত 
হওয়ায়, মন্ত্রী সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ,_"সেরিফমন্কী” বাঙ্গালার রাজা 
- হন। ইহা হইতে দেখা যায়, সুবিদ রাম ও রাম দাস হাব্‌দ বাজগণের 
সময়ের কর্মচারী ছিলেন, আর শাসনকন্তা ছিলেন,--গৌহর খ! আনসাবী। এই 
রাজবিপ্লবের সময়ে গৌহর খা! অকস্মাৎ মরিয়া যাওয়ায়, সুবিদরাম ও রামদাম 
প্রতাবগড়ের সুলতান বায়জিদকে শ্রীহট্র-হাবেলি জয়ে মন্ত্রণা দিতে পারেন। 
সুলতান বায়জিদ শ্রীহটর অধিকার করাধ, অবশ্যই সরওয়ার খাঁ সেই জিপুরার 
সামন্ত রাজাকে, এবং আুবিদরাম প্রভৃতিকে “রাজনিদ্রোহী” সাল্সাইয়! গৌড়েশ্বর 
হইতে একদল সৈন্ড আনিয়া, সুবিদরাম প্রভৃতিকে দমন, এবং বাস্রাজনের ক্র 
বিবাহপূর্বক--ত্রিপুরার করদ সামন্ত রাজ্জাকে, স্বজ্রাতীয় রাজার করুদ প্রজা 
করিয়াছেন। প্রতাবগড়ের ইতিহাস হইতে ইহাই জানা যায় । ঘটনা এইরূপ 
হইলে সরওয়ার খাঁ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাংশের লোক হইতেছেন। এইরূপ 


কষ রাজমালা, ২য ভাগ,-_৩য় অধ্যায়_৪৪-৪৬ পৃঃ | 








প্রীহটে পাঠান শাসন ' ১২১ 





হর OA EEN ৯ ৯ ৩৯ ৯৯ আতা 


হইলে সম্ৰাট সের শাহের বাজত্বকালে ( বঙ্গের ও দিল্লীর ) লোদি খাঁর কাহুনগো- 
গিরি সম্ভবপর হয়। | 

প্রসিদ্ধ প্রতিহাসিক উইলিয়ম হান্টার, শ্রীহটের ৪* জন আমিলের উল্লেখ 
কবিয়াছেন দেখা যাইতেছে যে, প্রথম শাসনকর্তা সেকেন্দের গাজী হইতে 
বুটাশ শাসন পথ্যস্ত প্রায় চারি শত বৎসবে ৪০ জন আমিল বাঁ নবাব ছিলেন । 
আরও যে ছিলেন ন], এমন নয় । তবে সেইসব শাসনকর্তাব নাম পাওয়া যার 
না! কানুনগোদের সময়েই যখন দেশশামনের জন্য পৃথক শাসনকর্তা ছিলেন, 
তখন কাম্ুনগোদের দেশশাসনাধিকার্েব বৃত্তান্ত সত্য নয । এপ ক্ষমতা, 
বঙ্গেব রথুনন্দন প্রভৃতি নামদ্রাদ] কানুনগোদেরও হিলনা | * 

মুসলমানাধিকৃত শ্ৰীহট্ট, বিভিন্ন বিজেতা কর্তৃক চারিবার অধিকৃত হইয়াছে । 
খান্জ! ইয়াকুব ও থালা বাঘুজিদকে যদি থাল! উসযানের প্রতিনিধি মনে করা ঘায় 
ভবে প্রতাবগড়েব বায়জিদ প্রথম বিজেতা, ত্রিপুরেশ্বর অমর মাণিক্য দ্বিতীয় এবং 
খাঁজা উদ্মান তৃতীষ বিজেতা। অমর মাণিকোর মুদ্রায় লিখিত আছে,--স্্রীহষ্র 
বিজয়ি শীসযুতামর মাণিক্য দ্বেবন্তী অমরাবতি দেব্যোঃ শক ১৫০৩"। ইহাতে 
প্রমীণিত হইতেছে বে, ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে কি তংপূর্বে অমর মাপিকা শ্রীহট সয় 
করিয়াছেন। এই দিন হইতে শ্রীহট্রের মুসলমানাধিকৃত প্রদেশ ত্রিপুরার কর প্রদ্ 
ছিল। % 

রাজনগরেক্স রাজপরিবার হইতে থে একখানা হন্তলিখিত ইতিহাস পাওয়া 
গিয়াছে, তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে,--থাজ| উস্মান ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রীহট্রে 
আসিয়াই রাজনগর অধিকার করেন। ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬১১ খৃষ্টাব্ অর্থাৎ 
মৃত্যুর দিন পর্যন্ত উসমান রীহট্রে বাস করিয়াছেন। এই বিবরণ হইতে জান! 
যাইতেছে বে, ১৫৮১ খৃঃ হইতে ১৫৯৮ খৃঃ পর্য্যন্ত হাবেলি শিলহাট ( সরকাব 
শ্ীহট্ ) ভ্রিপুরেশ্বরের করপ্রদ ছিল | তৎপর ১৫৯৮ খৃঃ হইতে ১৬১২ খৃষ্টান্দ্রে 
ঘুদ্ধে পাঠানদেব পরাজয় দিন পধ্যন্ত শ্রীহ্ট থাজা উস্মানের দখলে ছিল। 





* সনন্দে দেখা যায়, দেশ শাঁসন শক্তি, চৌধুরীদের ছিল, কাছুনগোদের নয় । 
& রাজমালা,__য়ভাগ,--৬্ অধ্যায় ৭০ পৃষ্ঠা । ও শ্রুহটের ইতিবৃত্ত ২য়ভাগ 
২য় খণ্ড ৩য় অধ্যায়--৬৩ পৃষ্ঠা । 


১২২ শ্রীহট সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা 


সপ পপি পিসিসিশ্ি তপত ৮ ৩৯ তত ০৬৮৬-৬ ০৬১০৮ ৫৪ ৯: AA AA 


“বঙ্গের শেষবীর” পুস্তকে বর্ণিত ভইয়াছে,_যে সময় খাজা উসমানের বিরুদ্ধে 
মোঘল সেনাপতি সুজায়েত খান যাত্রা করেন, তখন--*শিলহাটের অধিপতি 
বায়জিদ এবং তাহাব ভ্রাতাদের” বিরুদ্ধে একদল সৈন্ত এই উন্দেস্যে প্রেবিত 
হইল,_-বায়জিদ আক্রান্ত হইলে শ্রীহট্রের পাঠানেরা *ওস্মানের সাহায্যে অগ্রসর 
হইতে পারিবেনা |? * 

শেখ কামালের অধীনে একদল সেনা শ্রহট্রের অধিপতি খাজা বায়জিদেব 
বিরুদ্ধে বওয়ানা হইল। এই সেনাদলে,-_সুবারিজ খান,তুকৃমাক খান, মীবাক বাহাদুর 
ভালাইর, এবং মীর আবদুর রঙ্জাক শিবাজী সহকারী সেনাপতি ছিলেন। 
তন্তিম্ন রাজা শক্রজিৎ প্রভৃতি জাঁমদারগণও ছিলেন। সুরমানদীব উভয তীরে 
যুদ্ধ হইয়াছিল। } | 

বাহার-ই-স্তানে গায়েবীর বণিত এই খাজা ইয়াকুব কে? এই পুস্তকেই 
কথিত হইয়াছে যে, এই খাজা! ইয়াকুব, শ্রীহট্রের (সবকার শিলহাটের ) অধিপতি 
খাজা বায়জিদের ভাই । উস্মানেব কণিষ্টপুত্রে নম খাজা ইয়াকুব ;-সুজায়েত 
খাঁর যুদ্ধে ইয়াকুবকে দেখা যার নাই, কিন্তু আত্মসমর্পণের সময় ইবাকুব উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। শ্রীহট্টের খাজা ইযাকুব বদি থালা উস্মানের কনিষ্ঠ পুত্র ইয়াকুব 
হন, তবে থাজা বায়জিদ ও হয়ত খাজা উন্মানের মধাম পুত্র হইতে পারেন । 
১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রথমেই তরফ অধিকাব করিয়া খাজা উন্মান বাজনগর অধিকার 
করেন। তরফের দুর্গে (১৬১২ খৃঃ) উন্মানের জো পুত্র থাক্সা মুষরীজ ও 








* বঙ্গের শেষবীর,... ৪৮.৪৯ পৃষ্ঠা । 

$'-'"শেথ কামাল অত্যন্ত সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইয়া শিলহেটেব প্রান্ত- 
ভাগে পৌছিলেন। তিনি সুর্ম্মা নদীর তীরে পৌছিলে থাজ। বায়জিদ তাহার 
ভ্রাতা ইয়াকুব এবং কহসরহঙ্গ ( সেনানায়ক) ও আকঘান সৈহুসহ মাল সৈন্তের 
সঙ্গে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইলেন । সু্্মানদী তাহাদের সম্মুখে রহিল ৭*''শক্রজিৎ 
এবং জমিদাররা পরিখা বেষ্টিত দুর্গ নির্শ্মাণের কান শেষ করিষা গোলনাজ 
সৈন্তেব আশ্রয়ে নদী অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিলেন। এক সপ্তাহ চেষ্টা করিয়। 
মোঘল সৈন্য সুৰ্ম্মানদী অতিক্রম পূর্বক খাজ! ইয়াকুবের দুর্গ দল করিল। 
ইয়াকুব খাজা বায়জিদের নিকট চলিয়া গেলেন । “বঙ্গের শেষ বীর--৬০-৬২ পৃঃ। 


ঢা 


+ পাঠাল বল পপ পাপা 


ত্রীহট্রে পাঠান শাসন ১২৩ 
ভ্রাতা মালহী ছিলেন । উপ্মান স্বয়ং থাকিতেন বান্ধনগরের এসুধ্য দুর্গে |? 
স্থতরাং শ্রীহট্রেও খাজা উদ্মানের পক্ষে তাঁহার অপর পুত্রগণ,--দাজা 
বায়জদ ও থাঁজ1 ইয়াকুব, শাসন কর্তারপে থাকার সম্ভাবনাই অধিক। কিন্ত 
বদি শ্রীহটপতি খাজা বায়জিদ বাঁ খাজ! ইযাকুব,--খাঁজা উসমানের কেহ না হন, 
তবে ইহার! ও যে আফঘান,--স্থতরাং খাজা উসমানের দলেরই লোক, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। তাহা হইলে এই খাজা বায়ছিদই সরকার শ্রীহট্রের ৪র্থ বিজেতা। £ 
বদি ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে লো খাঁর মৃত্যু হইয়া থাকে, তবে তাহার মৃত্যুর অন্ততঃ 
৯ বৃংসর পুর্বে, তাহারই কাধ্যকালে অমর মানিক্য দেব শ্রীহট্ট অধিকার 
কবেন,-_ মুদ্রা হইতে তাহা প্রমাণিত হইতেছে। রাজমালা দ্বার! প্রমাণিত'§ 
হইতেছে যে, খাজা উসমানের আগমন কালের পূর্ব পরাস্ত তরফ ও বানিস্বাচন্ষ 
ত্রিপুরার অধীন ছিল। প্রতাপগড কিরূপে ত্রিপুবার স্বর্ণ শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়াও 
সম্রাট সের শাহের লৌহশৃঙ্ঘল গলদেশে ধারণ কবিয়াছিল, তাহা উপরে বর্ণিত 
হইয়াছে । কিন্ত প্রাচীন প্রতাপগড় রাজের অনেকাংশ আজও ত্রিপুরা রাজ্যের 
অধীন আছে। 

তরকের ইতিহাস,-সৈরদদ আবদুল আগর সাহেব, তরক্ষের শঙ্কবপুর ও 
সুলতানশির সৈয়ুদবংশের অমিদারগণকে স্বাধীন রাজারূপে বর্ণন! করিলেও 
চিরদিন এই বংশকে পরাধীন দেখা যায়। এই বংশস্থাপয়িতা "সৈয়দ সা 
নছিরুদ্দিন” অবধি দিলীর সনদপ্রাপ্ত শাসনকর্তা মাত্র 1 কিন্তু পরবর্তী সময়ে 
তরফ ও বানিয়াচদ যে ত্রিপুরার অধীন ছিল, তরফের ইতিহাসে, এবং রাজযালায় 
তাহার প্রমাণ আছে ।” শ্রীহষ্টের ইতিবৃত্তে ও বর্ণিত হইয়াছে যে, অমর সাগর 


* ঘজের শেষবীর. ৩৯ পৃঃ। 

$ শেখ কামাল শ্রহষ্টে এক শাসনকর্তা দেন। বলের শেষবীব ১১৩ পৃঃ। 

$ রাজ্জমালা,__২য় ভাগ,_৬ষ্ঠ অধ্যায়, __৬৯ পৃষ্ঠা । 

1 তরফের ইতিহাস,--৪১ পৃষ্ঠা । 

* “পাছে কোন বি উপস্থিত না হয়, এই ভাবিয়া রিযাজর রহমানের 
সাহাধ্যার্থে মহারাজ ত্রিপুরাধিপতি বিবাহকালে ২ দল সৈল্ত প্রদান করেন। আরও 
ব্রিপুরেশ্বর হইতে. ইনি বিশ গ্রামের নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রাম প্রাপ্ত হন। ফগতঃ 





১২৪ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 

খনন সময়ে বাণিরাচজের জমিদার ৫০** মজুর দিয়াছিলেন। কিন্তু তরফের 
সৈয়দ মুনা আদিষ্ট হইয়াও বেগার না দেওয়ায়, অমর মাণিক্য ক্রোধে সৈহদ মুসার 
শাসন জন্ত দ্বাবিংশতি সহন টৈস্ত প্রেবণ করেন। ব্রিপুরসৈত্তের আগমন বার্ড! 
জানিয়া ভযে উক্ত জমিদার শ্রীহট্ট সহরের মুসলমান শাসনকর্তার আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। ব্রিপুর সেনাপতি সৈয়দ মুশাকে না পাইযা তাহার বালক পুরকে বন্দী 
করিয়া ত্রিপুবায় লইয়া গেলেন | মহারাজ সেই ভরমিনার পুত্রের দুঃখে দয়ার্দ 
হইয়|, তাহাকে মুক্তি দ্রিলেন। কিন্তু তাহার অবাধ্য প্রজাকে আশ্রয় দেওয়ার 
অপরাধে অমর মাণিক্য শ্রীহট্রের শাদনকর্তীর বিরুদ্ধে স্বরং অভিযান করিলেন । 
ঘোরতর যুদ্ধের পর মুসলমানগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিরাছিল। সেইদিন 
হইতে মুসলমানাধিকৃত শ্রীহট্রাংশ ত্রিপুরার করপ্রন হইল | সৈয়দ মুনা কিরূপ 
ব্যবহার পাইয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার উল্লেখ নাই। 

. মহারাজ অমব মাণিক্যের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র রাজধর মাণিক্য মাত্র ৩ বৎসর 
রাজত্ব করিয়া কাপগ্রস্ত হন। তৎপর তাঁহার পুত্র যশোধর মাণিক্য ১২ বংসর 
রাজত্ব করেন, কিন্ত এই সমধ হইতে ত্রিপুরার পূর্ব গে'রব হাস হয়। ইহার 
রাজত্বের পর, খাজা উসমান তবফ, রাঙ্জনগর ও সদব শ্রীহট ১৫৯৮ বৃষ্টাব্ে , 
অধিকার করায় শ্রীহট্ট জিলাব এ তিনটা স্থান ব্রিপুরেশ্বরের অধিকারচ্যুত হয়! 


শ্রীঈশানচন্দ্র রায় চৌধুরী । 





ইনি যে ব্রিপুরেশ্বরেব একজন বিশেষ গ্রীতিভীজন ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ 
করিবার কারণ নাই ।  এতত্বাতীত থোয়াইনদীর ঘাটে তাহা ৪০ খানা নৌকার 
শুল্ক রহিতের অন্ত মহারাজ অনুমতি দান করিয়াছিলেন। খোন্দকার বংশ বহুদিন 
~ পৰ্য্যন্ত এই অনুগ্রহ ভোগ করেন।' 
তরফেব ইতিহাঁস--১০৪ পৃষ্টা। 
এবং শ্রাহট্রের ইতিবৃত্ত--২য ভাগ; ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যার_১২৪ পৃঃ। 


তান্ত্রিক ধর্মের প্রাচীনত্ব 


শ্রীহট সাহিতা পররষদ্‌ পত্রিকার ওয় বর্ষ ২য সংখ্যায় শ্রীষুক্ত পুলিন বিহারী 
ভট্টাচাধা এম্‌, এ ও ৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যায় শীযুক্ত সারদা চরণ ধর মহাশয় তগ্রের 
উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং উভয় প্রবন্ধেই পত্রিকার সম্পাদক . 
মহাশয়ের পাদটাকাও' প্রদত্ত হইয়াছে । কিন্তু এই প্রবন্ধগুলিতে আধুনিক প্রত্ব- 
তাত্বিক গবেষণার বিষয় বিশেষ কিছুই আলোচনা করা হয় নাই। 


সম্প্রতি মহেঞ্জোদড়ে! ও হারাপার প্রাচীন নগরের যে সব ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, তাহ! হইতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে আর্ধযগণ ভারতবর্ষে 
আসিবাব অনেক পূর্বে এদ্রেশে এক অতি উচ্চদবের কৃষ্টিসম্পন্ন জাতি ছিল; এবং 
আধ্যগণ এদেশে বসতি স্থাপন কবার পর এ কৃষ্টিম্পন্ন বিজিতজাতির নিকট 
হইতে অনেক কিছু গ্রহণ করিয়া নিজেদের বৈদিক কৃষ্টিব সহিত মিশ্রিত করিয়া 
লইয়াছিলেন। 

মহেঞ্জোদড়ে। ও ভারাপ্পাব অধিবাসীদিগকে অনাধ্য বলা বাঁ না--তাহাদিগরকে 
প্রাকৃ-আধ্য বল! হয় । মহেঞ্জোদড়োতে বে সব প্রাচীন মুণি পাওয়া গিয়াছে 
তাহাদের মধ্যে যোনিপীঠ বিহীন একটি শিবলিঙ্গ, জমধো নিবন্ধদৃষ্টি একটি মন্য্য- 
মুত্তিব উপরাংশ, এবং যোগাসনে উপবিষ্ট, উদ্ধমেচু, ত্রিবক্ত,, জ্রিশূলাক্কৃতি শিরস্ত্রাণ 
বিশিষ্ট, হরিণ ও নানাবিধ পশ্বাদি পরিবেষ্টিত 'একটি মুর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
বৃষের কয়েকটি মুর্তিও পাওয়। গিয়াছে এবং €ুত্যেক শিলমোহবেই গোমুণ্ডের 
প্রতিকৃতি রহিয়াছে । ইহা! হইতে প্রত্বতাব্িক শীযুক্ত রমাপ্রদাদ চন্দ বলেন 
যোগ ও শক্তিপূজার মূল বীজ মহেঞজোদড়ো হইতে আর্ধোরা গ্রহণ করেন। 
(১) পুরাতন্বির স্যার জন মারপ্তাপ যোগাসনোপবিষ্ট মৃষ্তিকে- শিবপশুপতিয় মুভি 
বলিয়া মনে করেন। (২) ত্রিশূল, বৃষ, গোসুগু এবং শিবলিঙ্গ হইতে মহেপ্জোদড়োতে 
- শৈব ও তান্ত্রিক ধর্মের আদি বীজের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। 





(2) Indo-Aryan Races—chap III & IV. 
(২) Mohenjodara and Indus Civilisation—Vol, I, p. 54. 


১২৬ প্রীহট্র সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


লাপাপাদাপাপিপা্পাপী এপাশ সপাশাশাশাপাাপাপপািশীাশাশ পাশা 





পাতি পাপা পাটি তি ৩ ৯ ০০ পি ০৬/৮ 


মহেঞ্জোলড়োব প্রত্যেক শ্রীলযোহব্ে লিপির আদিতে গোমুগ্ডের প্রতিকৃতি 
থাকার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া ডক্টব প্রাণনাথ বলেন যে- প্রাচীনকালে 
মিশরদেশে শিবের পুজ| প্রচলিত ছিল। মিশবীয়ের! শিবকে সুধা মধাস্থিত 
বৃষাক্কৃতি দেবতা মনে করিত, এবং সর্ষের পত্বীকে চন্তরমধ্যস্থিতা গাভী আকুতি 
দেবী কল্পনা কবিত। মিশরীয়েরা মনে কবিত--মৃহ্রার পূব মানুষের আত্মা 
বুষের পুচ্ছ ধরিয়া হুধ্যলোকে যাইতে পার্িত। -_হ্থমেরিয়ানরা চন্দ্রকে প্রধান 
দেবতা বলিযা পূজা করিত, 'এবং তাহার! মনে করিত মৃত্যুর পর মানুষের আত্ম! 
গাতীর পুচ্ছ ধরিয়া স্বর্গ গমন করে। গো-পুজ্ছ ধরিয়া বৈতরণী পার হওয়ার 
বিশ্বাস সেই সময় হইতেই প্রচলিত হয়। 


শৃঙযুক্ত গোমুণ্ডের আকৃতি অতি পবিত্র বলিয়! মহেঞ্রোদড়ো বাঁসীবা তাহাদের 

লিপির আদিতে শুভচিহ্ৃৰূপে ব্যবহার করিত । এ শৃঙ্গচিন্নের একাংশ আমাদের 
_ দেশের প্রাচীন লিপির আদিতে ব্যবহৃত “আগ” চিহ্কের অনুরূস । এই শূ্গযুক্ত 
প্রোমুগ্ড প্রতিকৃতিই ক্রমশঃ ত্রিপুণ্তক বা! ব্রিশূলকপে পরিণত হইয়াছে। 


প্রাচীন মিশরীয় ও সুমেবিযানদের মধ্যে একটি বিশ্বাস ছিল যে পুথিবীৎ 
উৎপাদিকা শক্তির মুলে “গী” ও “ইরা” নামক সর্পাক্কতি ছু'জন দেব দেবীব 
মিলন। এই দুইটী সর্পুকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া তাহাদের প্রতিকৃতিকে মঙ্গলঙ্বনক 
পৃথিবীর উৎপাঁদিক! শক্তিব প্রতীককপে ব্যবহার কর! হইত । ইহাই পরে 
ধোনিপীঠে পরিণত হইয়াছে। খুব সম্ভব এই “গী” ও 'ইরা”ই বাস্তনাগের 
অন্তিত্বের বিশ্বাসের মুল কারণ । 

এই শী” ও *“ইরা*র আলিঙ্গনাবন্ধ প্রতিকৃতির সহিত পবিত্র গোমুগ্ডক তি 
যুক্ত হইয়! পরবর্তী যুগে বোনিপীঠ, শিবলিঙ্গ ও ত্রিশূলে পরিণত হইয়াছে 1(৩) 

আমাদের একট সচরাচর বিশ্বাস বে ৫বদিকযুগে শার্ধাদের মধ্যে সকলেই এক 
ধশ্মমতাবলম্বী ছিলেন, কিন্ত পণ্ডিত লক্গণন্বরূপ বেদ হইতে প্রমাণ করিয়া 
দেখাইয়াছেন যে আধ্যদেব মধ্যে ও নানারূপ মতভেদ ও দলাদলি ছিল। একদল 

(৩) Illustrated weekly Nov 8, 1935, pages 33, 69; 


Journal of the Assam Research Society, Vol [11], 
pp 104-105. 
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হর বিরোধী ছিলেন, একদল শিশ্লপূজ্জা করিতেন, অপরদল দত্তকপুত্র গ্রহণ 
গুথার ঘোর বিরোধী ছিলেন ।(৪) 

খগেদে শিবের নাম নাই, রুদ্র আছেন। শঙ্কচক্রগদাপঞ্মধারী পালনকর্তা 
বিষ্ণু ও হংসবাহন, কমগুলুধারী চতুর্বক্ত, স্থাষ্টকর্তা ব্রহ্মাও বেদে নাই। ইহারা 
সকলেই পৌবাঁণিক দেবতা । বৈদিক কোন কোন দেবতাব সহিত তাভাদেব 
সাদৃশ্য থাকিতে পারে, বিস্ক তাহাদের পরবর্তী রপগুণের সহিত বৈদিকষুগের 
দেবতাদের বিশেষ সম্পর্ক নাই। বরঞ্চ খণ্েদের কর্রের সহিত পরবর্থীধুগেব 
শিবেরই সাঘৃশ্ত সমধিক । 

উত্তর আর্কট জেলার গুডিমালাম নামক স্থানে একটি পাচফিট দীর্ঘ শিবলিঙ্গ 
আছে, লিঙ্গটীর নিষ্নতাগে একটি শিবের মুর্তি ক্ষোদ্িত আছে) পবশুবামেশ্বর 
নামে সেই মুর্তি পরিচিত। দেবমুদ্তিতত্ববিশ/রত ৮ গোপীনাথ রাও এবং শ্রীযুক্ত 
আনন্দকুমার স্বামীর মতে এই লিঙ্গটা খৃষ্টদর্ব 'দ্বতীয় শতাব্দীর । পশ্চিমঘাট 
অঞ্চলে ভিটা নামক স্থানে একটা পঞ্চমুখী লিবলিজ পাওয়া গিয়াছে । ইহার 
নীচে ব্ৰাহ্মী অক্গরে লিখ! লিপি আছে। জিঙ্গটী খৃষ্টপূর্ক প্রথম শতাব্দীব বলির 
স্থিরীকৃত হইয়াছে । এই দুইটী শিবলিঙ্গের নীচে যোনিপীঠ নাই। 

তক্ষশীলার গ্রীক রাজ1 বেমা খাদ্ফিস্‌ শৈব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং ভাঁছাব 
মুদ্রায় শিবমুদ্তির প্রতীক বৃষ আছে (৫) ত্রিশুলধাবী শিবমুত্তি গণ্ডবফিচের 
সুদ্রাতে আছে। প্রথম খৃষ্টাব্দের তক্ষশিলীর একটি মুদ্রায় ব্রাহ্মী ও খারন্তি অক্ষরে 
“শিবরক্ষিতস” লিখা আছে, এবং লেখার উপরে একটি তরিশুলধারী মুঠি আছে। 
কণিষ্ক ও হুবিফের মুদ্রায় ও শিবমুত্তি আছে 1 কণিফের স্বর্ণমুদ্রার ত্রিবক্ত, ও 
চতুৰ্হস্ত বিশিষ্ট শিবমূর্তি আছে। পাঞ্জাব যাদুঘরে রক্ষিত হুবিষের একটি তাত্র 
মুদ্রার পরস্পর সম্মুখীন দণ্ডায়মান একটী পুরুষ ও স্তীমূর্তি আঙ্কত 'মাছে। পুরুষের 








(8) Indian Culture Vol IV, No. 2 October 1937, pp 150- 
169. 

(৫) ওুথমে বুষই ?শবের 2তীক ছিল, পরে উহ] তাহার বাহ্নরূপে পরিণত 
হইয়াছে । বৃষ, ত্রিশ্ল ও লিঙ্গের প্রতিক্কাতি £শবেব পরতীকরণে কষাণযুগের 
অনেক মুদ্রাতে দৃষ্ট হয়। 


ameter পিপপললালপাপশপাশপপোশশপোপাপপেপপাপা 


১২৮ শ্রীহট্ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রকা 








নীচে *ভবেশ’” এবং স্বীমূর্তির নীচে “নন” লিখিত আছে। অন্য একটি অনুরূপ 
মুদ্রায় স্তরীমূত্তির নীচে "অন্ম* (উমা) লিখিত আছে ।(৬) 

লাউরিয়া নন্দনগড় নামক স্থানে বৈদিকষুগের একটি সমাধি স্থান খনন করিয়া 
তাহার মধ্যে একট স্বর্ণনির্দ্দিত উলঙ্গ 'স্ত্ীমৃত্তি পাওয়া গিয়াছে, এবং উহাই সমাধি 
মন্ত্রোলিথিত পৃথিবী দেবীর প্রতিকৃতি বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন ।(৭) তাহা 
ছাড়া পশ্চিম এশিয়ায় প্রাচীনকালে উপর্গ একজন দেবীমুস্তিব পৃঞ্জা প্রচলিত ছিল। 
ৃষ্ট পূর্ব হিতীয় শতাব্দী হইতে খৃষ্টাব্দেব তৃতীয় শতাব্দী পরাস্ত বারন্থত, মথুব! 
প্রভৃতি স্থানের ভাস্কধ্যে বৃক্ষের নিয়ে নগ্ন ও অর্ধ নগ্ন যেসব স্ত্রীমৃণ্তি পাওয়া যায় 
সেই সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মত হইতেছে বে, এইগুলি মঙ্গপ্জনক মূর্ত উর্বরতা বা 
উৎপাদ্দিক! শক্তির প্রতীক (2uspicious emblems of vegetative ferti- 
॥॥7) (৮) সুতরাং দেখা যাইতেছে, নাগা পাহাড়ের আঙ্গমী নাগাদের সংশ্রবে 
আপিবার বহু শতাব্দী পূর্বেই আধাগণ মাতৃশক্তির পূজা শিক্ষা করিয়াছিলেন। 

খণেদে শিশ্পপূ্জার উল্লেখ আছে ₹_ 

(১) স শর্ধদর্ধে! বিষণস্ত জস্তোর্ম। শিশ্বদেবা অপি গুৰ তং নঃ। 
"৭1২১৫ 
(২) অনর্বা যচ্ছতদুবস্য বেদে সঞ্ধিপ্নদেব|। অ্্টির্বপসাভুৎ। 
১৬1৯৯ ৩ 

যজুর্ক্বেদ বাজননোয় সংহিতায় এই বিষয়টি আরও প্রসার লাভ করিয়াছে, এবং 
টাকাকার উব্বট ও মহীধরের টীকা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয যে পরবর্তী কালের 
উত্তরতস্ত্রে উল্লিখিত লতাসাধন ও কুমারী পুজার বীজ যজুর্ধেদের সমধই উপ্ত 
হইয়াছিল । অশ্বমেধ যজ্ঞের সময়--€১) আহমজ্জানি গর্ভধম। ত্বমজাসি গর্ভধম্‌। 
২৩1১৯ মৃহীধবের টাকা মহিষী অশ্ব সমীপে শেতে- অশ্ব দেবত্যম্‌ । হে অশ্ব! 








(৬) Indian Historical Quarterly Vol. XVI. No. 1, 
1940, Marci pp 118—142, 
(a) History of Indian and Indonesian ert by Ananda 
K. Coomaraswami, page 10. 


(৮) ঞ..পৃষ্ঠা ৬৫) 


A ne নন 


তাস্ত্রিক ধৰ্ম্মের প্রাচীনত্ব 


এ পপাপাপানাপিপানাপপপাপাপাপানাশাশা,  সপাতাপাশাশপিতিশ 





শরপাপপা্পাপািপিপাশাশাপাাপানিপিশিতালািপাাপাসিপা, 


বং গর্ভং দধাতি গর্ভধারকং ৫ রেতঃ অহং *** **" আকুত্ত ক্ষিপামি '** 


তং রেতঃ ** আকৃষ্য ক্ষিপসি। 
(২)  উৎ্স্কৃথ্যা অবগডদং ধেহি সমগ্রিং চারয়া বৃষণ: | 
মঃ স্্রীণাং জী বন্ধোজনঃ ॥ ২৩1২১ 
হীধরের টাকা _অস্বদে বত্যা! গায়ত্রী । হে বৃষন্‌ সেক্ত: অশ্ব 
মহিষ্য! গুদৌপরি রেতো **" বীর্ষ্যং ধারয়। ইত্যাদি । 
1৩)  যকাহসকৌ শকুস্তিকহইহলগিতি বঞ্চড়ি। 
| আহস্তি গভে পসো নিগল্পলীতি ধারকা॥ --২৩। ২২ 
ধরের টাকা-_তত্র প্রথমমধ্বধ্‌ঃ কুমারীং পৃচ্ছতি --- অঙ্গুলা! 
বোনিং প্রদর্শয়ম্নাহ ৷. হলে হলে ইতি শবয়স্তী *.. গচ্ছতি। 
্বীণাং নীপ্্ গমনে বোনৌ হল হল! শব্দোভবতি "”' যদা ভগে 
শিশ্নমীগচ্ছতি তর্দ! ধারক! ধরতি লিঙ্গমিতি ধারকা__ 
ধোনিনিগন্পলীতি নিতরাং গলতি বীধ্যং ক্ষরতি । 
যদ্বান্থকরণং গয়্নেতি শব্দং করোঁতি। 


(৪8) যষকাংসকোৌ শকুন্তক আহলগিতি বঞ্চতি । 
বিবঙ্ষত ইব তে হুখমধ্বর্ধো মা নস্বমত্তিভাষথাঃ | --২৩। ২৩ 
ধরের টীকা--কুমারী অধ্বর্যুং প্রত্যাহ--অন্কুল্য] শিশ্বং 
প্রদর্শয়ন্নাহ--হে অধ্বর্ধ্যো যঃ '.* অসৌ :-* পক্ষীৰ বিবক্ষতঃ 
বক্ত,মিচ্ছতন্তে তব দুখমিব আহলগিতি বঞ্চতি বিডি 
অগ্রভাগে সচ্ছিত্রং লিঙ্গং তব মুখমিব ভাবতে । 
(8) বদদেবাসো ললামগুং প্রবি্টীমিনমাবিষুঃ 
সক্থু! দেদিস্ততে নারী সত্যন্তাঙ্ষি ভুবো যথা । ২৩,২৯ 


শধরের টাকা--যদা যদা! দেবানঃ দেবাঃ দীব্যস্তি ক্রীভৃত্তি দেবা 
হোত্রাদয়ুঃ খত্বিজ| ললামগ্ডং লিঙ্গ প্র আবিষুঃ 
যোনৌ প্রবেশয়স্তি -** যদা! দেবাঃ শিক্প ক্রীড়িনো ভবস্তো 
ললামপগুং যোনো প্রবেশয়স্তি তদা নারী সক্থু ! উরুণা 
উরুভ্যাং দেদিশুতে 'নিদ্দিশ্ততে অত্যন্ত লক্ষাতে :'* 


১৩০ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
ভোগ সময়ে সর্বস্ নাধাঙ্গস্ত নরেণ ব্যাপ্তত্বাদুকন্ভাগং 
লক্ষাতে ইয়ং নারীতার্থঃ॥ ( নহি তস্তাঃ কিঞ্চিদবাধং 
পুরুষেণ ভবতি-_উব্বট )। 
কাত্যাযন স্বত্রেব প্পুকুষাশ্বগোহবাজানা লত্ভাজেন যাগং কৃত্বা পঞ্চা 
শিবাংসি দ্বৃতাক্তানি :-.” ইত্যাদি বাক্যে অন্তরের পঞ্চমুণ্ডাসনের বীন্ষ দে 
পাওয়া ষায়। 


এই প্রকার আরও অনেক প্রমাণ আছে। এইরূপ আচরণ এবং পূর্বব ক 
উলঙ্গ বা অর্দ্টলঙ্গ মুর্তি স্বেচ্ছাচারিতার নিদর্শন নহে,-_পরস্ধ তাহাতে : 
গুঢ়তব ছিল। কুমারন্বামীর কথায় বলিলেই যথেষ্ট হইবে--আধুনিক চক্ষু ও মন; 
এইগুলি বিচার করিলে চলিবে না । এই সমস্ত বস্তু ধর্শভাব প্রণোদিত 
ইহাদের মধ্যে এমন একটি বাস্তব সত্যের তত্ব নিহিত ছিল বার জন্ত ভারত 
পাশ্চাত্য দ্েশগুলিব ন্যায় নান'রূপ মানসিক-ঝঞ্চাবাতেব পীড়ন সহা করিতে 


নাই ।-_-(7১9৮9813 an essential purity of spirit that has at 
times preserved the east from meny psychological 01985 
that have overtaken the west } (৯) 


তিব্বতে প্রাচীন কালে বন-পে। ( 8০০-০ ) নামে এক প্রকার ভূতের 
((80001970 ) প্রচলিত ছিল। তিব্বতের প্রথম নৃপতি ৬৩০ খৃষ্টাবে নে 
রাঞ্ুকুমারীকে বিবাহ করেন এবং এই মহিয়সী মহিল! শ্বীয় পিতৃধর্ম্মের 
তিববভবাজকে অকুষ্ট করেন। অঁ সময় নেপালে রাজ্ধ্শ্ম হিন্দুধন্ম 1 
রাজ! মানদেব ষ্টশতাব্বীতে চাকুনারায়ণের বিষ্ণুমন্দিরে গরুদধ্বজ স্তম্ভ 
করেন । 

নেপালের রাঙ্জকুমাবী অগ্যাপি তিববতে তারাদ্রেবীরূপে পূজ্জিতা। = 
রাঞ্ুকুমারীর মৃত্যুর পর তিব্বতের রাজ! চীন দেশীয় সম্রাট তাইসঙ্গের ক 
বিবাহ করিয়া বৌদ্ধধশ্্ গ্রহণ কবেন। তথন হইতে তিববতে হিন্দু ও 'বৌছ 
ভাবের ও আচারের মিশ্রণ হইতে আবস্ত হয়। 


খৃষ্টীয় একাদশ শতিকাতে তিরহুতের রাজারা- নেপালের একাংশে আি 





(৯) History of Indian and Indonesian art p 65, 


তান্ত্রিক ধর্মের প্রাচীনত্ব " ১৩১ 
করেন এবং এই শতাব্দীর শেষভাগে কষেক জন রাজপুত রাজকুমার 
নগণ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া নেপালে আশ্রয় লন এবং সেখানে আধিপত্য 
করেন । এই সময়েই বৌদ্ধদিগের মধ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, 
| মগধ আদি বৌদ্ধকেন্দ্রগুলি বিধ্বস্ত হয় এবং বৌদ্ধদদ্ন্যাসীরা নানাদিকে নানা 
আশ্রয় গ্রহণ করেন । এই সময়ে বৌদ্ধতান্ত্রিক, কালচক্রযান, মন্ত্রযান, সহজযান 
হিন্দু ও বৌদ্ধধর্শ্ম মিশ্রিত নানাবপ সম্প্রদায় সৃষ্ট হয়। 
এই সমযেই অতিশা, শ্রীগাননীপঙ্কর, লুইপাদ আদি সিদ্ধাগণ বঙ্গদেশ, কামরূপ 
ত অঞ্চল হইতে নেপাল ও তিববতে গিয়া ধৰ্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। 
গতবাং তিব্বতের সহিত হিন্দুধশ্মের পরিচয় হওষার বহু শতাব্দী পূর্বেই 
ভারতবধ্ধের পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে যথেষ্ট আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়া- 
__৭। অননবজ্ঞ বা রমনব্জ্র নামে একজন বৌদ্ধ সন্যাসী একাদশ শতাব্দীতে 
শ্মে দীক্ষিত হইয়া গোরক্ষ নাথ নাম গ্রহণ করেন--এবং একপ্রকার নুতন- 
র বৌদ্ধতান্ত্রিক ধন্ প্রচার করেন | ইহা হইতে মনে হয়-হিন্দুরা ভিব্বতী- 
দেবতা ধাব করিয়া আনে নাই, বরঞ্চ হিন্দুদের নিকট হইতেই তিব্বতীরা 
ব সন্ধনি পাইয়াছে । 
বায়ু পুরাণ, বামন পুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত হরিবংশ প্রভৃতিভে 
র উল্লেখ আছে, কিন্ত শিবের আবাসস্থল কৈলাস পর্বত বলিয়া এসব গ্রন্থে 
ধনাই, বরঞ্চ মহাভারতের বনপর্কে কালাঞ্চরের বিশেষ উল্লেখ আছে। 
নিংহাম সাহেবের মতে কালাগ্রর বুন্দেলথণ্ড অঞ্চলে অবস্থিত ছিল এবং উহা 
১ প্রাচীনকাল হইতে শৈব সন্ন্যাসীদেব একটী প্রধান আখড়া ছিল। (১০) 
মহাভাঁবতের বনপর্বের তীর্থাধ্যায়ে লৌহিত্য দেশে পরশুরাম তীর্থের উল্লেখ 
'ছ-কিন্তু কামাখ্যার উল্লেখ নাই। হরিবংশ ও বি্পুরাণে নরকাস্‌র ও 
স্থরের সহিত গ্রঁকৃষ্ণের যুদ্ধের বিবরণ আছে-কিন্তু কামাধ্যার নাম নাই। 
_বীন কামরূপের রাজাদের ৬ শতাব্দী হইতে একাদশ শতান্বী পর্য্যন্ত তারিখের 
মন্ত তাত্রদিপি ও প্রস্তরলিপি পাওয়া গিয়াছে এগুলিতে শিব, পার্বতী, বিষ্ণু, 
প্রভৃতি দেবতার উল্লেখ আছে কিন্তু কামাখ্যার উল্লেখ নাই । 





») 1, লু, 9, Vol. XVI No. 15 page 139. 


১৩২ ' প্রীহট্ সাহিত্য-পরিষৎ-পশ্রিকা 

কালিকাপুরাণ একাদশ বা দশম খৃষ্টাব্দের শেষভাগে লিখিত হইয়াছে 
এবং ইহাতেই সর্ব প্রথম কামাখ্যার সবিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় । এই ' 
বশিষ্ট মুনির কামাখ্যা আগমনের কথা আছে ।--জনক বশিষ্ট-_এক "একটা 
নাম। শ্রীরামচন্দ্রের শ্বশুরের নাম জনক ছিল না_তিনি জনক বংশীয় 
ছিলেন".-নাম ছিল মীরধ্বজ (১২); শ্রামচন্ত্রের পুরোহিত বশিষ্ঠ ক 
আসেন নাই, বশিষ্ঠ বংশীয় কোনও একজন মুনি আসিয়াছিলেন। ক 
পুরাণোল্লিখিত এই বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম গৌছাটির সন্নিকটে ছ্বিলনা_-উহা! * 
মন্দিরের অনেক পূর্ববউত্তবাংশে বর্তমান নর্গ।ও জেলার ডবক! অঞ্চলে 
ছিল। (১৩) ওঁ স্থানে ( বর্তমানে আকাশী গঙ্গ। বলগিয়। পরিচিত) যে সব 
ভাস্কধ্যের নিদর্শন বহিরাছে এগুলি একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বের 
গৌহাটির সঙ্গিকটে বশিষ্ঠাশ্রম বলিয়া ঘে স্থানটা নির্দেশে কর! হয় উহা 
খৃষ্টাব্দে আহোমবাজ রাজেশ্বর সিংহেব সেনাধাক্ষ দশরথ বঝড়ফুকন কর্তৃক 
হইযাছিল। মন্দির গাত্রে প্রস্তব লিপিতে ইহা লিখিত আছে । 

ডক্টর বাণীকাস্ত কাকতি মনে কবেন যে কামইট ( ভূত ), কমুয়চ (মু 
অষ্টিক ভাষার শব্দ হইতেই কামাখ্যা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে । প্রাগৈতি' 
যুগে অষ্ট্রীক জাতীয় লোকেরা কামরূপে বসতি স্থাপন করিয়াছিল বলিয়া নৃং 
পণ্ডিতের] মনে কবেন, এবং তখন কামাধ্যা মৃতের উদ্দেশ্যে পূজা করার 
স্থান ছিল। পরবর্তী কালে এ স্থানের স্থৃতি সামান্থ স্থানদেবতা বা গ্রাম্য _ 
রূপে সাধারণ লোকেব মধ্যে প্রচলিত ছিল। খুব সম্ভব দশম একাদশ শত. 
বৌদ্ধতান্ত্রিকেরা] এদেশে আসিয়া প্রাধান্ত স্থাপন করার পর এই দেবতা ' 
হইয়া উঠেন, এবং তখনই তান্ত্রিক ও বৌদ্ধতাপ্তরিকর! একত্র হইয়া এখানে 
অঙ্গ আনয়ন করেন ।--খুব সম্ভব এই যুগেই দক্ষজ্ঞের কল্পনা সৃষ্ট হইয়াছিল 





(১১) Journal of Oriental Research, Madras Vol X 
PP 289-29 | 


(১২) বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থাংশ পঞ্চম অধ্যায়-১২। 
(১৩) কালিকাপুরাণ €১1৬৫-৬৯ ; ৮৪১-২১ । 
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মর! বর্তমানে যে সব তন্ত্র পাই, এইগুলি অতি আধুনিক ভাঁষায় লিখিত, 
ইগুলিতে যুগে যুগে নাঁনাভাবের সংমিশ্রণে অন্তান্ত ধর্ের স্ায় তান্ত্রিক ধর্মের 
টা দ্াড়াইয়াছে ভাহাই বর্ণনা কবা হইযাছে। এইগুলিতেই শিবের 
৷ কৈলাস নিরূপিত হইয়াছে ; এবং পুর্বকধিত নব গোরক্ষনাথ সম্প্রদায় 
'ব গ্রন্থ কৌনজ্ঞান নির্ণয়ে শিবের জন্তু নোয়াথালির (?) চন্দ্রদ্বীপে নৃতন 


ফাপন করিয়া দিয়াছেন ভক্তেব ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইষ্ট দেবতাঁও 
খাছ নিয়! বাসস্থান পরিবর্তন করেন_-ইহা চিরন্তন ব্রীতি।-_ 


{ শুধু কদ্াচারের আগার নহে। তন্ত্র যে সব গুড় তত্ব নিহিত আছে তাহা 
মনত স্তরের জিনিষ এবং পরিণত মন্তিক্ষ প্রস্ত;--ইহ! অনাধ্য পার্বত্য 
থামখেয়ালীর অসংলগ্ন বাতুলতা নহে। আধ্যের! হয়ত ব| প্রাক্‌-নাধ্যদের 
হইতে তন্ত্রের মূলবীন্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন-_কিন্তু ইহা এত প্রাচীন ধালের 


যে--উহা .বেদেব সহিত মিশ্রিত হইয়া এক পধ্যায়তৃক্ত হ্ইয়| 
।--সুতবাঁং নিঃসন্কেচে বলা যাইতে পাবে তন্ত্র বেদপ্রস্থ ত। 


ব তন্ত্রেআর বেদে প্রভেদ এইটুকু লক্ষ্য কর। যায় --বেদ সংরক্ষণ পশ্থী আব 
রর পন্থী ।--কতকগুলি বিশেষ গুণের অধিকারী না হইলে বৈদিক আচরণের 
হওয়া বায় না_-তন্ত্র গ্রতোকেব নিঙ্জের গুণ ও ববস্থাব সহিত সামগ্রস্ত 
আচরণ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। বেদ হয়ত কতকগুলি আচরণ বা, 
ক অতি স্বণ্য ও নবকেব পথ বলিয়া তাগ কবিয়াছেন_-তম্থ ভাবিতেছছে 
বাধা সত্বেও যাহারা এ পথে পতিত হইবে তাহাদের উপায় কি? এ ঘোব 
মেঘধপ্রেব মধ্যে ভ্রান্তনকে ক্ষণিকের বিছ্যতালোকের সন্কানও কি দেওয়া 
? বেদ ষখন নারী (ক) ও শুড্রেকে হেয় চক্ষে দেখিতে আরম্ত করিল, তন্ত্র তখন 


ঃশূত্রকে শ্রে্ট স্থান প্রদান করিল। বৈদিকেহা যখন খড়গহস্ত হইয়া: 


গকে দেশ হইতে ভাড়াইতে ক্তসংকল্প হইল, তন্ত্র তখন নিজ ক্রোড়ে 


_-গকে গ্রহণ করিয়াছে । বেদ যখন প্রাচীন রীতি বিস্বত হুইয়া অনাধ্যকে 


শব প্রথা ত্যাগ করিল, তন্থ তখনও নিজেব ক্রোড়ে অনার্ধাকে স্থান দিতে 


ne শ্রীরাজমে হন নাথ। 
ইহা বেদের পরবর্তী সময়েই মনে হয় ।-সম্পা্ক। 





